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গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, 


ক্যাসারের মতো ভয়াবহ রোগেরও ওষুধ তৈরি 
সম্ভব হয়েছে । একজন হিসেবে 
আমি জানি, উত্তিদ কারো ক্ষতি তো করেই না 
বরং উপকার করে। উদ্িদ হচ্ছে প্রকৃতির দান 

আর প্রকৃতি কখনো কাউকে খারাপ বা ভুল 
জিনিস দেয় না। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যে 


হবে । অভিভাবকদের হতে হবে সচেতন । তাদের 
সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত চরিত্র গঠনের 
ওপর জোর দিতে হবে । 

পরিশেষে আমাদের প্রত্যাশা- দেশ ও জাতির 
স্বার্থে ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে নেতিবাচক রাজনীতি 
পরিহার করে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 


সমস্ত জিনিস পেয়ে থাকি তা হয় সব সময় 
নির্ভেজাল । 

ফাতেমা নার্গিস 

উত্তরা, ঢাকা 


নৈতিক অবক্ষয় ও 
শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস 


ডি 
৮ শক্তি | তারা 
্ জাতির ভবিষ্যৎ 
ধারক-বাহক ৷ 
কিন্তু যুব সমাজ 
যদি পথভ্রষ্ট হয় 
এবং অসামাজিক 
ও ধ্বংসাত্মক 
কাজে জড়িয়ে পড়ে তা হলে সে জাতি কখনো 
উন্নতি করতে পারে না। আমাদের ছাত্রসমাজ 


তিন হাজার বছর 
আগে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগেও বিভিন্ন উদ্ভিদ 


করলে দেখা যায়, , বিসটূর্ব 


ফলপ্রসূ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো । খ্রিস্টপূর্ব 
১৫৫০ বছর আগে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার যুগে 
মানুষের ভেষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছিল অত্যন্ত উন্নত ৷ 
মৃত মানুষের মমি তৈরি ও সংরক্ষণ এর সুস্পষ্ট 
প্রমাণ বহন করে । সুপ্রাচীন বেবিলনীয় ও মিশরীয় 


আজ লেখাপড়ার চেয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির 
নামে সন্ত্রাসী কার্ধকলাপে বেশি আসক্ত । তাদের 
অনেকেরই পরিচয় এখন বখাটে ছাত্র হিসাবে । 
রাস্তাঘাটে এবং মোবাইলে তারা স্কুলগামী ও 
কলেজগামী ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করে 
থাকে । ঘরে-বাইরে সর্বত্রই নারীরা এখন 
নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে । পথন্রষ্ট যুবসমাজের 
হাত থেকে তাদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে 


সভ্যতার যুগে যেসব ওঁষধি উদ্ভিদ ব্যবহৃত হতো 
ভেড়েগার তেল, ঘৃতকুমারী, পেয়াজ, রসুন, 
ডালিম, ডালিমের ছাল, তিসির তেল, সরিষা, 


সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এখনই । 
ছাত্র যার অভিধা, অধ্যয়ন হলো তার তপস্যা । 
ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে 
অধ্যয়নের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করাই 


ধুতুরা পাতা ও বিচি ইত্যাদি-এগুলো বর্তমান 
যুগেও প্রায় একইভাবে বিভিন্ন রোগ উপশমে 


ছাত্রসামাজের প্রধান কাজ । কিন্তু বর্তমানে 
ছাত্রসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে । অধ্যয়নের 


ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বর্তমান যুগ আযালোপ্যাথির 
যুগ হলেও ভেষজ বা হারাবাল ওষুধ এর 


চেয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ এবং তথাকথিত 
রাজনীতির প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে 


অনেকখানিই দখল করে আছে । আধুনিককালের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নতুন নতুন আবিষ্কার ভেষজ 
সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছে এবং এসব 
ওষুধের ক্তিকতা ও কার্যকারিতার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে । ফলে পৃথিবীব্যাপী ভেষজ 
ওষুধের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁষধি 
উদ্ভিদের চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার 


আজকের ছাব্রসমাজ | বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
একটা হাতিয়ার হয়ে পড়েছে তারা। 
নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা এবং দেশের প্রতি 
দায়িত্ববোধ যেখানে ছাত্রদের কাছে কাক্কিত 
সেখালোতার বিপরীজাচিরহদেখায়াে বেছি 
ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের খবর । অনেক 


এবং ভেষজের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত 
বিভিনন আধুনিক পদ্ধতির বদৌলতে বর্তমানে 
বহুসংখ্যক অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভেষজ ওষুধ তৈরির 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 


মেধাবী ছাত্র অকালে প্রাণ হারাচ্ছে প্রতিপক্ষ বা 
নিজ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে । 
বিগত বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র নামধারী 


তুলবে । সেইসঙ্গে ছাত্রীরা যাতে ক্যাম্পাসে 
স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে পড়াশোনা করতে পারে এবং 
নিরাপদে বাসায় ফিরতে পারে সে নিশ্চয়তা বিধান 


করতে হবে । 
এম এ হামিদ খান 

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি 

ধনবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল 


যৌতু কের নির্যাত তন বন্ধ করুন 
নি 
্ ছাড়া মেয়ে বিয়ে 
অসম্ভব । যৌতুক 
দিতে না পারলে 
ভালো ছেলে 
র্ ”" পাওয়া যায় না। 
চাকরিজীবী তো অবশ্যই নয়। মেয়ের বাবা যদি 
দরিদ্র হয়, যদি দেনা-পাওনা বিয়েতে বাকি থাকে, 
তখনই নির্যাতিত হয় নারী । শ্বশুরবাড়ির লোকজন 
ও স্বামীর অত্যাচার সংসার হয়ে উঠে জাহান্নাম । 
প্রশ্ন, এভাবে আর কতদিন চলবে? যারা মেয়ে 
হয়ে জন্মেছে, কি পাপ করেছে তারা? আইন 
থাকলেও টাকার জন্য ও প্রভাবে সঠিক আইনে 
বিচার পাওয়া যায় না। দরিদ্র মেয়ের মা-বাবার 
প্রতি এ নির্যাতন আর কতদিন চলবে, কবে তা 
বন্ধ হবে? কে জানে? যৌতুক লোভীদের বিরুদ্ধে 
কঠোর কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি 
আবেদন জানাই । 
সুনামগঞ্জ জেলা সদর 


বর্তমানে এখানে 
স্পন্সরশিপ ট্রাসফার বন্ধ থাকার কারণে হাজার 
হাজার বাংলাদেশী অবৈধ হয়ে যাচ্ছে, না হয় 
দেশে চলে যাচ্ছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স 


ভুক্তভোগীরাই জানেন। 


বখাটেদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এদের 


হারবাল ওষুধের তেমন কোনো পার্শ্প্রতিক্রিয়া 
নেই । এটি ধীরে ধীরে রোগ উপশম করে এবং 


দেশের চাকাকে সচল রাখছে- একথা সর্বোচ্চ 


অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্রী 
আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তাঘাটে 


নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ 
সবাই স্বীকার করেন । অথচ প্রবাসী শ্রমিকদের 


দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে 
জীবনীশক্তি বাড়ায় । এই ওষুধ সম্পূর্ণভাবে 
প্রাকৃতিক এবং এতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানই 
রোগ নিরাময়ে কার্যকর ৷ এতে বিভিন্ন ধরনের 
জটিল রোগ নিরাময় করা সম্ভব | জারুল পাতা, 


উত্তক্তকরণ, অশালীনভাষায় প্রেমের প্রস্তাব, 
মোবাইলের মাধ্যমে বিরক্তি, নগ্ন ছবিসহ ম্যাসেজ 
প্রেরণ আজ একশ্রেণীর ছাত্রের প্রধান কাজ । 
মেয়েরা কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে প্রাণে 


মেথি, জামবীজ, তেলাকুচা, তুলসি, নিম ইত্যাদি 
গাছ থেকে ও অন্য অনেক রোগের 
ওষুধ তৈরি করা হয়। নয়নতারা গাছ থেকে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু এ অবস্থা 
আর কতদিন চলবে? ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের 
নিরাপত্তা এবং সকল নারীর সর্বাঙ্গিন নিরাপত্তা 
বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 


কল্যাণে তেমন কিছুই করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ 
সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, ট্রাসফার 
চালু করার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে চাপ দিন । 
উল্লেখ্য, শুধু বাংলাদেশীদের ট্রা্সফারই এখানে 
বন্ধ আছে। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি 
গুরুত্সহ বিবেচনা করবেন । 

হাসি নুরুল ইলা 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ঈদ মুবারক আস-সালাম 


“ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ 
তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ, 
তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ্‌ 
দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গীইতে নিদ । 


চি 
৮7৭ 114৮2 


জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরদী কণ্ঠে ধ্বনিত ঈদুল ফিতরের এটাই সারবত্তা ও মর্মভাষ্য । 
মুসলমানদের অনন্য সাধারণ জাতীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সমাগত । ঈদ মানে খৃশী, ঈদ মানে 
আনন্দ । মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা রামাযানকে অতিবাহিত করেছে ঈদ তাদের জন্য । এক 
মাস সংযম সাধনার মাধ্যমে মুমিনগণ আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালান, ঈদুল ফিতর তারই পূর্ণতার 
সুসংবাদ । ইন্দ্িয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, কলুষ, অন্যায়, মিথ্যা, অনাচার থেকে পরিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির পথে 
প্রত্যাবর্তনের সাধনার পর আসে ঈদ | মানব জীবনকে ন্যায়, সত্য, মানবিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থে 
প্রবাহিত করাই ঈদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য । মহানবী (সা.) বলেন, 


৫ 645 1555 দি 9 এর 21) 
“প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎ্সব হচ্ছে এই ঈদ” [বুখারী ১খ, পৃ. 
৩২৪] । 
গু এ দিন আনন্দ-উৎসবে ধনী-দরিদ্র, ছোটবড় সকলে মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার দিন । এ দিনে 
সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ দুস্থ, অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন ফিতরা | ফেতরার উদ্দেশ্য 
হল দারিদ্র্যের কারণে যাতে কেউ আনন্দ হতে বঞ্চিত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান | উৎসবের সাথে 
সম্পদ বন্টনকে সমন্বিত করে দেওয়ায় ঈদ হয়ে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও 
মহীয়ান । হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা.) বলেন, 


৩০96 05 ৮০550845867 ঞ। 4৮50 ০0 870 -৮৯৯৮০৪ 
745৮0 2249 ও ৪50 ০৮৮] এ 4৪ 4০৪05 
40505052591 885 394501১০382 48 5৮0 
১০৭১০০৬৪৪9৪ 
'রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমান কৃতদাস, আযাদ পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর 
সাদাকায়ে ফিত্র এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওনা 
হবার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন । সাদাকায়ে ফিত্র হচ্ছে অনর্থক কথা ও অশ্নীল ব্যবহার 
হতে রোযাকে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন দেয়ার জন্য [মিশকাত আল মাসাবীহ, পৃ. ৪০৮-৯, হাদীস নং 
১৮১৫, ১৮১৮] । 
এমন একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবারের ঈদুল ফিতর আমরা উদযাপন করছি যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
অঙ্গনে গভীর সংকট ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে । মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, 
চেচনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মিরসহ বিভিন্ন মুসলিম জনপদ পরাশক্তির অস্ত্রের থাবায় ছিন্নভিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত । 
নিরাপত্তাহীনতার ছারপ্রান্তে উপনীত মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা । ঈদুল ফিতরের আনন্দের 
মুহূর্তে এসব দুর্দশাগ্রস্ত মযলুম মানুষের কথা যেন আমরা ভুলে না বসি । পৃথিবী আজ জাতি-ধর্ম, ধনী- 
নির্ধন, সবল-দুর্বল- নানাবিধ বিভক্তি ও সংঘাতে সংকটাপন্ন । এই সংকটকাল উত্তরণের জন্য সহিষ্কুতা, 
মৈত্রী, ভ্রাতৃত্র্র প্রসারের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের মৈত্রীচেতনা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে । 
আসুন! পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশ্ব মানবের সুখ-শান্তি, 
সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করি । কামনা করি হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এবং 
জুলুম হতে মুক্তি পাক সব মানুষ; ইসলামের সুমহান আদর্শ সকল পাপ দগ্ধ চিত্তকে আলোকিত করুক; 
অবসান ঘটুক আমাদের দেশ ও সমাজের সকল অস্থিরতা ও অসঙ্গতির । সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূরীভত 
হয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হোক | একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক 
আমাদের প্রিয় জন্ম্ভমি, আমাদের বাংলাদেশ । সকলের জীবনে সুনিশ্চিত হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি । হাসি- 


খুশি ও আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ ৷ সবাইকে পবিত্র ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক আস 
সালাম । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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অর্থ: মৃত্যু প্স্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত 


আমরা সবাই জানি, মানুষকে আল্লাহর ইবাদত 
করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবাদত বলতে 
তার ব্যাপক অর্থেই বুঝতে হবে | যেসব কাজ বা 
কথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসুলের (সা.) 


আমাদের নাগালে সারা বছর থাকে । প্রতিদিন 
পাচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামায ও রজনীর শেষ 
তৃতীয়াংশ আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজে 


[আল-কুরআন, ১৫:৯৯] রী 


রামাযানের পরেই শাওয়াল মাস | এ-মাসে ছয়টি 
রোযা রাখলে পুরো বছর রোযা রাখার সাওয়াব 
পাওয়া যায়। আল্লাহর রাসুল (সো.) ইরশাদ 


লাগাতে পারি । আমরা যে-মহান উর ইবাদত 


দেয়া পথে পরিচালিত হবে তাই ইবাদত । মানুষ 
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
আল্লাহপাকের ইবাদতের হুকুম পালন করতে বাধ্য 
ও আদেশপ্রাপ্ত । 

ইবাদতের জন্য পুরো জীবনটা ব্যাপৃত হবে তা 
ইসলামের প্রত্যাশা হলেও আমাদের দুর্বলতা, 
সীমাবদ্ধতা ও পারিপার্িক কারণে তা অনেকটা 
হয়ে ওঠে না । তাই আল্লাহ পাক তার অপরিসীম 


করে আসছি রব হিসেবে তিনি রামাযানেরও রব, 
শাওয়াল ও শা'বানেরও রব । 

পবিত্র রামাযান মাসে আমাদের সিয়াম ও কিয়াম 
আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে কিনা তা 
রামাযানোত্তর আমাদের আচরণে প্রতিফলিত 
হবে । আমল কবুল বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সুস্পষ্ট 
কিছু লক্ষণ আছে। রামাযানের পরে আমল- 
আখলাক, আচার-আচরণ ও কথায়-কাজে অবস্থার 


দয়া ও অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের জন্য দিন, 
সপ্তাহ ও বছরের আবর্তনে কিছু সময়, মুহূর্ত বা 
মাসকে এমন বিশেষ উপলক্ষ হিসেবে ঘোষণা 


উন্নতি না-হলে রামাযান মাসে তার ব্যর্থতা 
প্রমাণিত হবে । আল্লাহর নবী (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, রামাযান মাস পাওয়ার পরও যে তার 


করেছেন, যা যথাযথ কাজে লাগাতে পারলে 


জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও গুনাহের মাগফিরাত 


আল্লাহর সানিধ্য অর্জন ও নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে 


নিশ্চিত করতে পারে নি সে মহাকল্যাণ থেকে 


বড় সফলতা পাওয়া যায় । আমরা অনেক দূর 
এগিয়ে যেতে পারবো । 


বঞ্চিত হলো । 
রামাযানের আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যারা 


সে সব উপলক্ষসমূহের মধ্যে পবিত্র রামাযান মাস 
মুমিনের জন্য এক বিশাল ও সুবর্ণ সুযোগ | পুরো 


অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায় তাদের ব্যাপারে 
বিশর আল-হাফি বলেন, “নিকৃষ্ট সম্প্রদায় তারা 


রামাযানকে কেন্দ্র করে মুমিনের জন্য আলাদা 
আয়োজন রাখা হয়েছে। রাত ও দিনকে 


যারা আল্লাহপাককে রামাযান মাস ছাড়া চেনে না। 
রামাযান শেষ হলেই নতুন মাসের প্রথম দিন 


ঈমানদীপ্ত কর্মসূচি দ্বারা সাজানো হয়েছে। প্রকৃত 


আমরা ঈদুল ফিতর নামক ঈদটি বেশ ঘটা করে 


ঈমানদার এ মাসের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে 


উদ্যাপন করি । আসলে যে ঈদ পালন করা 


থাকে | রামাযানের চাদ পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভতীসিত 
হওয়ার পর থেকেই আমালে সালেহা তথা সৎ 


তাদের জন্য সমীচীন যারা রামাযান মাসে সিয়াম- 
সাধনা, কিয়ামুল লায়ল, কুরআন তিলাওয়াত, 


কর্মগুলোর পরিমাণ ও মাত্রাবৃদ্ধিতে তার সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে । কিন্তু একটি বিষয় যা আমাদের 


দান-খয়রাত ও নানা প্রকার আমলে সালিহ তথা 
সৎ কাজের মাধ্যমে রহমতপ্রাপ্তি, মাগফিরাত 


দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো রামাযানে শেষ হওয়ার 


অর্জন ও মুক্তি লাভের মতো লক্ষ্যগ্তলো হাসিল 


পর ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের উদ্যম ও 


করতে সক্ষম হয়েছে। 


আগ্রহে যথেষ্ট ভাটা পড়ে । মসজিদে আর সে 
উপস্থিতি থাকে না । জামা'আত-সহকারে নামাযে 
আর সেই সমাগম নেই । হযরত হাসান বসরি 
(রাহ.) বলেন, আল্লাহপাক মুমিনের আমালের 


আল্লাহপাক মুসলিমদের জন্য দুটি ঈদের ব্যবস্থা 
রেখেছেন । দু'টি মহান সাধনা ও ত্যাগের পর 
তার বিধান রাখা হয়েছে। ঈদুল ফিতর 


১০০০ 9৮559 6৩০ ৬5) :$ রড 4 
৫১৯1 (৩৫ ঠএ রি 
“আবি আইয়ুব আল-আনসারি রাযি আল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল 
সান্নাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
“যে রামাযান মাস রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল 
মাসে ছয়টি রোযা রাখে সে পুরো বছরের রোযার 
ন্যায় সাওয়াব পাবে 1” 
এর কারণ হচ্ছে ইসলামে প্রত্যেক হাসনা তথা 
সৎ কর্মের দশটি সাওয়াবের বিধান আছে । ৩০টি 
রোযার বিনিময় ৩০০ দিনের সমপরিমাণ রোযার 
সাওয়াব পেলে বাকি ৬টি রোযার বিনিময়ে ৬০ 
দিনের রোযার সাওয়াব লাভ করবে । 
৪ ৮১৩ 55 2 লা গজ ৯ 
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“যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে 

এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান 

শাস্তিই পাবে । বস্তুত তাদের প্রতি যুলুম করা হবে 
না।” 


চউগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাওশ শরক । 


১» মুসলিম, আস-সহিহ, ১৪:৩৯ (২৮১৫) 


রামাযানের দীর্ঘ সিয়াম-সাধনার পর আসে । আর 


জন্য মৃত্যু ছাড়া কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করেন 
নি।' এ-মর্মে তিনি সুরা আল-হিজরের এ- 
আয়াতটি পড়েন । 


ঈদুল আযহা হজ্বের পরে আসে । দ্টি ঈদকে 
সেই প্রেক্ষাপটে নিতে হবে । নিছক ঈদের নাম 
দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া রোযা 


রামাযান অতিবাহিত হয়ে গেলেও আমাদের 


পালন ও কুরবানি দেওয়ার বিষয়ে আমাদের 


বুঝতে হবে প্রতিদিন ও সপ্তাহে বিভিন্ন উপলক্ষে 
সেপ্টেম্বর”১০ 


অজ্ঞতার পরিচয় ফুটে ওঠে । 


২ আল-কুরআন, সুরা আল-আন"আম; ৬:১৬০ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


০2 
দে কিল 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু 
বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু 
বাকরা তার ছেলের কাছে চিঠি লিখেছেন তেখন 
তিনি সিজিস্তানে ছিলেন) যে, তুমি দু'ব্যক্তির 
মাঝে রাগান্বিত-অবস্থায় বিচার করবে না। 
কেননা আমি রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, 
কোন বিচারক যেন দু'ব্যক্তি তথা বাদী-বিবাদীর 
মাঝে ক্রুদ্ধ-অবস্থায় বিচার না করে [সহিহ আল- 
বুখারি, খ. ২, পৃ. ১০৬০] । 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃং সামাজিক আচার-আচরণ ও 
মেলামেশা, মানব-জীবনের অতিগুরুত্রপূর্ণ বিষয় । 
ন্যায়-বিচার সামাজিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও 
শৃঙ্খলার সোপান । ন্যায়-বিচারের মাধ্যমেই 
সমাজবদ্ধ জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা 
হয় । যে-দেশে ও সমাজে মযলুম মানুষ ন্যায়- 
বিচার থেকে বঞ্চিত হয় সেখানে আল্লাহর আযাব 
ও আসমানি গযব অবশ্যই নাযিল হয়। তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়-বিচার যেমন গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় তেমনি বিচারক ও প্রশাসনযস্ত্রের মূল 
উপাদান । শিরোনামে উল্লিখিত হাদিসে রাসুল 
(সা.) বিচারক ও ন্যায় বিচারের গুরুত্বারোপ 
রাগান্বিত অবস্থায় যেন কোন রায় বা ফায়সালা 
পেশ না করে। কারণ ক্রুদ্ধ-অবস্থায় মানুষের 
অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না। মেজায ঠিক থাকে 
না। ফলে সঠিক রায় ও ন্যায়-বিচার তার পক্ষে 
আদৌ সম্ভব নয়। যে কোন দেশের আদালতই 
নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণীর সর্বশেষ 
আশ্রয়স্থল । সবল ও শক্তিশালী লোক তো সদা 
তৎপর থাকে দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও যুলুম 
করার জন্যে । জায়গা জমি জবর দখল ও সম্পদ 
লুট করার জন্যে বরাবরই সক্রিয় থাকে | বিচারক 
যদি ন্যায়-পরায়ণ ও নিরপেক্ষ না হয় তখন 
যালিমের যুলুম বাড়তেই থাকে এবং দুর্বল শ্রেণী 
অসহায় ও শোষণের শিকার হয়ে মানবেতর 
জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয় । উল্লেখ্য ইসলামি 
শরিয়তের দৃষ্টিতে রাজনীতির ইমরাত দ:টি ত্তস্তের 


সেপ্টেম্বর*১০ 
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সি 


ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ একটি হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তির হাতে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ এবং অপরটি হচ্ছে ন্যায় ও 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ।১ 

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রোহ.) বলেন, আল্লাহর 
দীনের উদ্দেশ্য হলো, জনগণের মাঝে ইনসাফ 
কায়েম করা এবং জনগণকে ইনসাফের ওপর 
প্রতিষ্ঠা রাখা ১ তাই ন্যায়-বিচারের সবেত্তিম 
আদর্শ পুরুষ রাসুলকে (সা.) মহান রাব্বুল 
আলামিন নির্দেশ করে বলেন, বলুন! আল্লাহ যে 
কিতাব নাধিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি । আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়- 
বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি 1 

অপর এক আয়াতে তিনি আরও বলেন, আর 
যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মিমাংসা 
করতে আরন্তে করো, তখন ইনসাফের সাথে 
বিচার মিমাংসা কর । এ ছাড়া আরও কতিপয় 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার 
জন্যে তাকিদ দিয়েছেন । বিচারক কখনো মনগড়া 
বিচার করতে পারে না। সরকারের চাপে বা 
অর্থের মোহে প্রভাবিত হতে পারে না 

তাইতো ইমাম বুখারি (রাহ.) তরজুমাতুল বাব 
তথা হাদিসের অধ্যায় বিন্যাস করেছেন এভাবে 
যে, মানুষ কখন বিচারকের যোগ্য হবে? অর্থার্থ যে 
ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, মানুষকে 
ভয় করে না এবং পারিতোষিক গ্রহণ করে না 
তখন বিচারকের উপযুক্ত হয় । এ-ব্যাপারে আল্লাহ 


পু ৩ ০৪ 


“হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে আমার 
প্রতিনিধি-রূপে পাঠিয়েছি । সুতরাং তুমি মানুষের 
মাঝে হক বরং ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো 
এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা 
তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে, 
নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । এ কারণে যে 
তারা হিসাব-দিবসকে ভুল গিয়েছিল 1 

অপর এক আয়াতে তিনি আরও বলেন, 
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নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে 
হিদায়াত ও আলো রয়েছে। এর মাধ্যমে 
ইয়াহুদীদের জন্য পায়সালা প্রদান করতো অনুগত 
নবীগণ, রাববানী ধর্মবিদগণ | কেননা তাদেরকে 
এ খোদায়ী গ্রন্থের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা 
ছিলেন এর সাক্ষী । অতএব তোমরা মানুষকে ভয় 
করো না এবং আমাকে ভয় করো এবং আমার 
আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। 
যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে- 


পযলোচনাপর্বক ইসলামি আইন _বিশেষজ্ঞগণ 
বিচারক হওয়ার ৮টি শর্ত বর্ণনা করেছেন । তা 
হলো ১. ঈমান, ২. বয়প্রাপ্তি, ৩. বুদ্ধি, ৪. স্বাধীন, 
৫. পুরুষ হওয়া, ৬. ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততা, ৭. 
ইসলামি আইনে পারদর্শিতা এবং ৮. শারীরিক 
সুস্থতা । 

৬ষ্ঠ শর্ত সম্পর্কে তথা ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততার 
বিশ্লেষণে অধিকাংশ আইন বিশেষজ্ঞ ইমামগণ 
বলেন, ফাসিক ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা 
জায়েয নেই এবং তার রায় কার্যকর হবে না। 
হানাফি ইমামগণের অভিমত হলো, ফাসিক 


তা'আলা সে সকল বিচারককে বিচার দিবসে 


ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা না-জায়েয । তবে 


অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন যারা বিচার করে 


তার রায় অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে । যদি তার 


মনগড়া এবং মানুষের (সরকার বা উপরস্থ 
কর্মকতটি চাপ ও অর্থের লোভে | এই উক্তি করে 
তিনি নিম্ন লিখিত কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত 
করলেন যেখানে আল্লাহ তা*আলা ন্যায়-বিচার 
করার নির্দেশে করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
পাতে (আ.) উদ্দেশ্য করে বলেন, 
৩০৯৪3 5৪এএ 8335৬৯ 


৮৬০ ৫%৪ং ৩৬726 ৬০৪৮৪। 


৩৫০4০৪৬৪৪৪৪ মে 


[1/:75০] রথ ০০৮)6) % 1464:56 


ফায়সালা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী না 


হয়। 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চউাম 


১ আল্লামা ইবনে তায়মিয়া, আস-সিয়াসাত আশ- 
শরিয়া, পৃ. ৭ 

২ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম, আ'্লামুল মুকিইন, খ. ৩, 
পৃ ৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা; ৪২:১৫ 

+ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:৫৮ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা; ৪:৫৮ 

* আল-কুরআন, সুরা সুয়াদ; ৩৮:২৬ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা; ৫:৪৪ 
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অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম 


পবিত্র ঈদুল ফিত্র প্রতি বছর ফিরে ফিরে আসে 
এক অনন্য-বৈভব বিলাতে | মুসলিম বিশ্বে 
প্রধানত দু'টো ঈদ পালিত হয় যার একটি ঈদুল 
ফিত্র অন্যটি ঈদুল আযহা । (ঈদুল ফিত্র 
পালিত হয় ১ শাওয়াল আর ঈদুল আযহা পালিত 
হয় ১০ জিলহজ) । পবিত্র ঈদুল ফিত্র আসে 
রমাদানের এক মাস সিয়াম পালনের দ্বারা সায়িম 
বা রোযাদার যে পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার 
সৌকর্ষ দ্বারা অভিষিক্ত হন, যে আত্মশুদ্ধি, 
আত্মসংযম, উদারতা, বদান্যতা, মহান্ভবতা 
এবং মানবতার গুণ দ্বারা উদ্ভাসিত হন সেগুলোর 
গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন 
হিসাবে । এদিনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয় তা 
অফুরন্ত পুণ্যদ্বারা পরিপূর্ণ ৷ ঈদুল ফিত্রের অর্থ 
যেমন সিয়াম ভাঙার আনন্দ-উৎসব তেমনি এর 
অর্থ ফিত্রা প্রদানের আনন্দ-উৎসব | কামাচার, 
পানাহার, পাপাচার, মিথ্যাচার থেকে বিরত থেকে 
রামাযানের এক মাস সম্পূর্ণ দিবাভাগে অর্থাৎ 
সুবিহ সাদিকের পূর্বক্ষণ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
সায়িম বা রোযাদার আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন 
তা তার জীবন চেতনায় বয়ে আনে পরিশীলিত 
অনুভূতি | সিয়াম বিধান দিয়ে আল্লাহ্‌ জান্লা শানুহু 
ইরশাদ করেন: 


৪৮ (০৫515 50) এঞশাতি ৩ লা তত 5 
৫ ডিএ ওল তে ৫৯ 
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“তোমাদেরকে সিয়াম বিধান দেয়া হলো, যেমন 
বিধান দেয়া হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববতীদেরকে 
যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো 1” 

তাকওয়া হচ্ছে ক্ষতিকর জিনিস থেকে আত্মরক্ষা, 
ভীতিপ্রদ জিনিস থেকে নিজেকে বাঁচানো । 
তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মানুষ জীবন চলার 
পথের প্রতিটা পদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন 
পারে । তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও 
নৈকট্য লাভ করা যায় । পৃথিবী পাপ-পক্কিলতার 
কাটা থেকে নিজেকে রক্ষা করাটাই হচ্ছে 


'আল্লাহ মহান, আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ ছাড়া 
কোনো ইলাহ্‌ নেই, আল্লাহ মহান আল্লাহ্‌ মহান 
এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ৷ 
ঈদুল ফিত্রের দিবসের সুচনা হয় অভাবী, নিঃস্ব, 
গরীব-দু:খীদের মধ্যে শরী“আত নির্ধারিত হারে 
ফিত্রা প্রদানের মাধ্যমে । এটাও এক ধরনের 
যাকাত, তবে যাকাত দেয়াটা ফরয আর ফিত্রা 
হচ্ছে ওয়াজিব | হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
রাদিআল্লাহু তা” আলা আন্হু থেকে বিরতি আছে 
যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম সাদাকাতুল ফিত্র (ফিত্রা) এ জন্য 
ওয়াজিব করেছেন যাতে সায়িমগণ সিয়ামের 
ক্রুটি-বিচ্যতি থেকে পবিত্র হতে পারে এবং 
দরিদ্রজনদের জন্যও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়ে 
যাবে। 


ঈদ শব্দটির শব্দমূল ১১০-এর অর্থ এমন উৎসব 


ফিরে ফিরে আসে, পুনরানুষ্ঠিত হয়, রীতি হিসাবে 
গণ্য হয় প্রভৃতি । প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সান্রান্লাহু 'আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: 


2.1755-08 ০৫ সত € 
(৩০৪ 1723 ৭৩৪1৬ ০০৪ ০) 


প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎ্সব রয়েছে, 
আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ 
ঈদ প্রতি বছর চান্দ্র বর্ষপঞ্ভী অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
মাসের নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট রীতিতে ফিরে আসে 
এক অনন্য আনন্দ-বৈভব বিলাতে । প্রথম ঈদুল 
ফিত্র পালিত হয় মদীনা মনওয়ারায় হিজরী ২ 
সনের ১ শাওয়াল শুক্রবার মুতাবিক ৬২৪ 
খিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ । হযরত আনাস রাদিআল্লাহু 
তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে 
যে, হযরত রাসূলুল্রাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম* মদীনায় এসে দেখতে পান যে, এখানকার 
অধিবাসীর বছরে দু'টো দিন ত্রীড়া-কৌতুক ও 
আনন্দ-উৎসব করে । তিনি তাদের কাছে জানতে 
চাইলেন: এ দ'টো দিন কিসের জন্য? তারা 
বললেন: অন্ধকার যুগে (আইয়ামে জাহিলিয়াতে) 
আমরা খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব পালন 


তাকওয়া ৷ তাকওয়াই হচ্ছে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পাথেয় । কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে: 


০৫:51 21555প ৫৮৯4152০155 54 51516 2৫1৮ 
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[1৭৬:5০5]] স্ব 5520 মিনি 
“তোমরা উত্তম কাজের মধ্যে যেগুলো করো তা 
আল্লাহ জানেন আর তোমরা পাথেয়র ব্যবস্থা 
করবে, উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া ।”২ 
রামাযান শেষে ঈদুল ফিত্র এসে সেই 
তাকওয়াকে বাকী এগারোটা মাস যাতে বহাল 
রাখা যায় তারই স্পন্দন ঘটায় অফুরন্ত আনন্দ- 


করতাম | তাদের একথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, 
এপ ০১10১642152 তা ২৪ 0) 
-4291 (55 
'আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ দু*দিনের বিনিময়ে 
অন্য দু'টো উত্তম দিন দান করেছেন আর তা 
হচ্ছে ঈদুল আয্হা এবং ঈদুল ফিত্র 1” 
মদীনার অধিবাসীগণ পূর্বকালে যে দু'টো আনন্দ- 
উৎসব পালন করতো তা ছিলো পারস্যের দুটো 
দিনের অনুকরণে যার একটির নাম নওরোজ 


বৈভবের স্ফুরণ ঘটিয়ে । এদিন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতু 
বার বার ঘোষিত হয়: 


০০৫5১ । ৮ ০55 1০4৬ ০৫1৫) ৮2525 ০৮ 2458 
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যাকে তারা বলতো নায়মূক, অন্যটির নাম মেহের 
জান । 

ঈদুল ফিত্র বা সিয়াম ভাঙার আনন্দ-উৎসব 
এমন এক পরিচ্ছন্ন আনন্দানুভূতি জাগ্রত করে যা 
মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত করে এবং আল্লাহ্‌র 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


রিযামন্দী ও কুরব্ত লাভের পথপরিক্রমায় চলতে 
উদ্বুদ্ধ করে । ঈদুল ফিত্রের দুই রাক'আত 
ওয়াজিব সালাত ছয় তকবীরের সাথে কাতারবদ্ধ 
হয়ে ইমামের পিছনে দীড়িয়ে আদায় করতে হয় । 
এ সালাতের জন্য আযান দিতে হয় না। ঈদের 
সালাত যেমন ওয়াজিব, সালাত শেষে ইমাম 
সাহেব যে খুতবা দেন তা শোনাও ওয়াজিব আর 
ফিত্রা দেয়াও ওয়াজিব | 

এখানে উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিত্রে হকুল্লাহ্‌ বা 
আল্লাহ্‌র হক আদায়ের পাশাপাশি হন্ুল ইবাদ বা 
বান্দার হক আদায়ের বিধান সমানভাবে 
বাস্তবায়িত হয়। ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর, 
সাদা-কালো, উদ্ু-নীচু সব শ্রেণীর মানুষ মিলে 
একই আনন্দ-অনুভবে, একই খুশীর জোয়ারে 
এক মহা এক্যের মিলন মোহনায় এসে মিলিত 
হবার এক অন্যন্য ব্যবস্থা এই পবিত্র ঈদুল 
ফিত্র । ঈদুল ফিত্রের প্রতিটি অনুশাসনে 
ইবাদতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাছাড়াও 
এদিনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সত্যনিষ্ঠ জীবন 
যাপনের তাকীদ এবং মানবতার বিজয় বারতা । 
এদিন যেমন আনন্দ করবার তেমনি আনন্দ 
বিলাবার | 

ঈদুল ফিত্রের সঙ্গে বিজয়ের এক মহা যোগসূত্র 
রয়েছে। রামাযানুল মুবারকে সিয়াম পালনের 
মাধ্যমে সায়িম বা রোযাদার রীতিমতো নফসের 
সাথে যুদ্ধ করে। যে মানুষ নফ্সকে পরাভূত 
করতে পারে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাৎসর্য-এই ষড় রিপুকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে 
আনতে পারে সেই কেবল প্রকৃত মানবিক গুণের 
অধিকারী হতে পারে । রামাযান মাসে সিয়াম 
পালন করার মাধ্যমে সেই গুণ অর্জন করা সম্ভব 
হয়, এবং অনন্য বিজয়ানুভূতি লাভ করা যায় । 
ঈদুল ফিতরে অর্থাৎ সিয়াম ভাঙ্গার এই আনন্দ- 
উৎসবে বিজয়ের অনন্য সৌকর্ষ শোভা বিচ্ছুরিত 
হয়। প্রথম মাহে রামাযানে যে বছর সিয়াম 
পালিত হয় সেই ২ হিজরী সনের ১৭ রামাযান 
মুতাবিক ৬২৪ খিষ্টাবন্দের ১৭ মার্চ ইসলামের 
ইতিহাসের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ গায়ওয়ায়ে বদ্রে 
ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ভীন হয়েছিলো । 
প্রথম ঈদুল ফিতরে সেই বিজয় আনন্দ 
সিয়ামভাঙার আনন্দ-উৎসবে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত 
হয়েছিলো । অন্যদিকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে রামাযান 
মাসে মক্কা বিজয়ের ৮/৯ দিন পরে মক্কা 
মুকাররমায় সর্বপ্রথম ঈদুল ফিত্র উদ্যাপিত 
হয়েছিলো । তাতেও বিজয় আনন্দ যুক্ত ছিলো । 
প্রকৃত রোযাদারের জন্য ঈদুল ফিত্র জান্নাতি 
সুখের নমুনা । 

মাহে রামাযান শেষে আসে ঈদুল ফিত্র । এই 
ঈদ কেবল পার্থিব আনন্দই প্রদান করে না, বরং 
এ ঈদ দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণের 
দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানুষ পৃথিবীতে 
আসার বহুপূর্বে আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু সমগ্র মানব 
জাতির রূহ সৃষ্টি করে, সেই রূহের জগৎ বা 
আলমে আরওয়াহতে সব মানুষের রূহের কাছ 


থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন এই বলে: এ. ৯ 
[17299 ৫; আমি কি তোমাদের রৰ্‌ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


নই? সব আত্মাই একযোগে বলেছিলো: হাঁ 
আপনিই আমাদের রব ।১ এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
মানব রূহের পৃথিবীতে বিশেষ আকৃতির দৈহিক 
কাঠামোয় অবস্থান নিয়ে মাতৃগর্ভ রূপী জাহাজে 
করে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে । সে পৃথিবীতে 
আসে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে, 
আল্লাহ্র কাছে সে আলমে আরওয়াহতে যে 
অঙ্গীকার করেছিলো পৃথিবীতে এসে তা রক্ষা 
করার মধ্যেই মানব জীবনে সার্থকতা নিহিত 
রয়েছে । ঈদুল ফিত্র যেনো সেই অঙ্গীকারের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহু আকবর 
উচ্চারণের মধ্যদিয়ে | 

ঈদের আনন্দ সবার আনন্দ । এ আনন্দ প্রাচ্য 
ভরা, এ আনন্দ বরকতময় । ঈদ মুবারক | জাতীয় 
কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলি: পথে 
পথে আজি হীকিব, বন্ধু/ঈদ মোবারক! 
আস্সালাম! 


লেখক : সাবেক পরিচালক, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯৭ 
* বুখারি, আস-সহিহ, ১:৩২৪ (৯৫২) 

+ দারু কুতুনি, আস-সুনান, ৭:১ (১৭৫৬) 

৫ আবু দাউদ, আস-সুনান, ২:২৪৭ (১১৩৬) 
« আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:১৭২ 


৬ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী 
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ 


খতিব, টট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম 


পরিচালক 


উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) হিফজুল কুরআন বালিকা একাডেমী 
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
8755059-718010,85 -91511575251557)515155401 05541 5918. 254 
[07017191191] 11 00111011011) (২.) 17158] 08191) (০1105 4১09 0070% & 4৯61] 001816017 00181609001) 
ক্যাপ্টেন মুবারক ভবন, হাউজ % ৩৬৯, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০, 
বাংলাদেশ । ফোন : ০১৮১১-২০৮০২০ (সকাল ১১ টার পর) ০১৫৫৪-৩১৭৪ ৭১ 
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এ পৃথিবীর নিয়মে দেখা যায় কোনো কিছু অর্জন 
বা লাভ করতে হলে পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হয় । 


আর কষ্টের পর কাজ্কিত বস্ত বা উদ্দেশ্য হাসিল 
হলে আনন্দের সীমা থাকে না। কাভিফিত লক্ষ্য 
অর্জনকারী ভুলে যায় তার কঠোর পরিশ্রমের 
কষ্টকে । বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের জীবনে বছরে 
তেমনি দ:টি আনন্দ আসে । ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহা | আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
বলেছেন, 


62৪ 1555 ০42৪ 9 52091) 
প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, 
আমাদের আনন্দ-উৎ্সব হচ্ছে এই ঈদ |” 
ঈদ অর্থ আনন্দ । এখন প্রশ্ন হলো এই আনন্দ 


শর্য। |বি।ষ।য় 


শিক্ষা ও তাৎপর্য 


ড. আন ম রইছ উদ্দিন 


এখন যে সিয়াম সাধনার ফল এতো বড় আনন্দ 
সে সাধনা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলা দরকার । 


ক্রোধ ও জেদ সংবরণ করতে না পারলে রোজা 
হয় না, উপবাস হতে পারে, সিয়াম হয় না। 


বন্তত সিয়াম সাধনার মুল বিষয় হলো মানুষের 


একজন চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, ছাত্র, 


নফসানী শক্তি বা পাশবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ 
লাভ করে রূহানী শক্তি বা মানবিক বা আধ্যাত্মিক 


শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শাসক যে কোন স্তরের বা 
পর্যায়ের লোকই হোক না কেন, তিনি নিষ্ঠা ও 


শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার সাধনা | তাই ঈদুল 
ফিতরের আনন্দ হলো নফসানী শক্তির ওপর 
রূহানী শক্তির বিজয়ের আনন্দ ৷ উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে, মানুষমাত্রই ভুল বা অন্যায় 
করাটা স্বাভাবিক | সিয়াম সাধনা হলো সে ভুল বা 


সততার সাথে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না 
করলে তিনি হলেন নফসানী বা পাশবিক শক্তিতে 
পরিচালিত । তার উপবাস, উপবাস হতে পারে 
রোজা বা সিয়াম সাধনা হবে না। তাই তিনি 
জোর করে চাইলেও বা অধিক দামের সুন্দর 


মন্দ কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা । আর 
এটা মানুষের নিজের স্বার্থে এ কারণে যে, 
পৃথিবীর সকল মানুষ সর্বক্ষণ যদি সিজদায় পড়ে 


দামের সুন্দর বেশ ধারণ করলেও ঈদের আনন্দ 
তার মনে আসবে না এবং কোন মতেই সে ব্যক্তি 
মনের প্রশান্তি লাভ করবে না। অপরদিকে যে 


থাকে বা শুধু পুণ্যের কাজ করতে থাকে তাতে 


কেন বা কি কাজি্ষিত লক্ষ্য অর্জনের আনন্দ? 
আমরা জানি, একজন মুমিনের জীবনে প্রতি বছর 


আল্লাহর কোন লাভ নেই আবার সর্বক্ষণ যদি 


ব্যক্তি পাশবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে 
সক্ষম হয়েছেন তার জীবন পরিচালিত হয় রূহের 


তারা পাপের কাজে লিপ্ত থাকে তাতেও তার কোন 


শক্তিতে এবং দৈহিক ও পাশবিক শক্তি থাকে সদা 


ঈদুল ফিতর আসে রামাযান মাসের এক কঠোর 


ক্ষতি নেই। লাভ-ক্ষতি যা তা মানুষেরই ৷ ছুরি 


সাধনার পর | এ সাধনা মহান দয়ালু দাতা আল্লাহ 


তরমুজের ওপর পড়লে তরমুজ কেটে যায় আবার 


রাববুল আলামীনের রহমত ও দয়া লাভ করার 
সাধনা । এ সাধনা আমাদের জীবনের সকল 
অন্যায়-অপরাধের মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভের 
সাধনা | এ সাধনা পৃথিবীর সব রকম যন্ত্রণা তথা 
চিরন্তন জীবনে দোযখের অগ্নিশিখা থেকে নাজাত 
বা নিষ্কৃতি লাভের সাধনা । সফলতার সাথে এ 
সাধনা পূর্ণ করার পর মুমিনের জীবনে পরিবর্তন 
আসে, মনে আসে প্রশান্তি, যথাযথভাবে সিয়াম 
সাধনা পূর্ণ করার কারণে । আর এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটে আনন্দরূপে | তাই দেখা যায়, মহানবী (স.) 
ঈদুল ফিতরের আনন্দের পূর্বে সিয়াম সাধনার 
দুটি আনন্দের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
5 ৫৩৮89660009 

টো 
সিয়াম সাধনকারী, রোজাদারের দুটি আনন্দ আছে 
একটি হলো প্রতিদিনের সিয়াম সাধনার মধ্যে 
উপবাস্বত পালন করে নির্ধারিত সময়ে ইফতার 
গ্রহণ করার সময়, আর অপার আনন্দ হলো 
সিয়ামের সফল সাধনার চূড়ান্ত প্রতিদান মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাৎ বা 
নৈকট্য লাভের আনন্দ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


তরমুজ ছুরির ওপর পড়লেও তরমুজই কেটে 


তার নিয়ন্ত্রণে । স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্য 
যেহেতু পাশবিক শক্তি রয়েছে তাই এর ওপর 
নিয়ন্ত্রণ লাভ করে মানবিক বা রূহানী শক্তিতে 


যায় । ছুরির কোন লাভ-ক্ষতি এতে নেই | লাভ- 
ক্ষতি যা হয় তা তরমুজেরই হয়ে থাকে । পৃথিবীর 
মানুষ আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশানুযায়ী 


বলীয়ান হওয়ার জন্যেই সিয়াম সাধনা । আর এই 
সাধনা বা অনুশীলন অভ্যাসে পরিণত হওয়ার 
মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা আসে । এসব কিছুর 


জীবন পরিচালনা করলে তারাই উপকৃত হয়, 
তাদের সমাজেই শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে আর 
তা না মানলে মানুষের জীবনে নেমে আসে 
অশান্তি ও যন্ত্রণা । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 


জন্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক প্রয়োজন তা হলো 
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সচেতনতা | কারণ মানুষ 
সাধারণত সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌন তাড়নার 
কারণেই পাশবিক শক্তির শিকার হয়ে থাকে । 


সিয়াম সাধনা হলো নফসানী শক্তিকে পরাভূত 


তাই যখন তার মধ্যে এই চেতনাবোধ বা উপলব্ধি 


করে রূহানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়া । যেমন 


শক্তি আসে যে তার পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, 


নফসানী বা পাশবিক শক্তির কারণে সমাজজীবনে 
মানুষের জীবন, সম্পদ ও সন্ত্রমের নিরাপত্তার 
অভাব দেখা দেয়, মানুষ লিপ্ত হয় মিথ্যাচার ও 
পাপাচারে । পাশবিক শক্তির কারণেই একে 
অপরের জীবনের ওপর আঘাত করে, উৎকোচ, 
ভেজাল, সম্পদ হরণ, হিংসা, নিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা, লোভ, ঝগড়া-বিবাদ এমনকি মা- 


ক্ষমতা ও যৌবন তাকে ছেড়ে চলে যাবে একদিন 
এবং তার এই সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌবনের যদি 
সে সদ্যবহার করে থাকে তাহলে সমাজের 
মানুষের কাছে সে যেমন হয় সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় 
তেমনি মহান ত্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীনের 
কাছেও হয় পুরস্কৃত । অপরদিকে কোন ব্যক্তি যদি 
সম্পদ, ক্ষমতা ও যৌবনের অপব্যবহার করে 


বোনদের সন্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। 
সিয়াম সাধনাই হলো এসব পাশবিক দোষ বা 


তাহলে সমাজের কাছে সে যেমন ঘৃণিত ও 
নিন্দিত হয় তেমনি আল্লাহর কাছেও তার সৃষ্টির 


কুপ্রবৃত্তিগ্ুলো থেকে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার 
সাধনা । ক্রোধ ও জেদ সব মানুষের মধ্যেই 
আছে । ক্রোধ ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে 


ক্ষতি সাধন করার জন্যে সে হয় শাস্তিপ্রাপ্ত । 
বস্তুত জীবন-মরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবনের 
সদ্যবহার করার পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ 


অপরকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে । অপরদিকে 


তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ বলেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


০৪৮৫ 6৯715 পানি ₹৩০৭ ৫ রি নু 
(রা 93 203 ৩৮ এ ওরা ৷ বাংলা 
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“তিনি (আল্লাহ) মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন । 
তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে তোমাদের । 


মধ্যে কে অধিকতর সংকার্যকারী 1” 


আর মানব জীবনের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার | 
জন্যেই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া ; 
জীবন বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়নের : 
অনুশীলন করা হয় এবং এ অনুশীলন সঠিকভাবে : 
সম্পন্ন করার কারণেই উদযাপন করা হয় ঈদুল । 
ফিতরের আনন্দ । এই দিনে একজন মু'মিন | 


যেমন আনন্দিত হয় তেমনি অনিচছাকৃত ভুলত্রান্তি 


৬ 67019 (11650 53365) 
৭২ 11301055401 013015) 
861709| (]17019) 

81 100 


5110%% 06 13170113506 1021 


ও অন্যায় অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে 7 


রাহমানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের : 
দরবারে ৷ সামাজিক জীবনে সকল ভেদাভেদ, 
হিংসা, নিন্দা ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে আল্লাহর বান্দা | 
তারই কাছে প্রার্থনা করে । আর অপরাধ স্বীকার 
করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলার দয়া 


হলে তিনি সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে । 


পারেন । আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ | 
(স.)-কে উদ্দেশ করে বলেন, 


1553 6৮2451854 2 ৮৬৪৯ 
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“ বল, “হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর : 


বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে 


নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আলাহ সকল পাপ! 


ক্ষমা করে দেবেন । নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম | 
দয়ালু |” 

আসুন ঈদুল ফিতরের এই আনন্দের দিন বিগত 
সকল অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হই । আজ এটাই 


আমাদের শপথ হোক যে আমরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে : 


দায়িত্ব, সততা ও নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে পালন 
করবো না। আমরা মানুষকে ভালোবাসতে 
শিখবো এবং সৃষ্টি প্রেমের মাধ্যমে আষ্টা প্রেম 
অর্জন করার জন্যে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকবো । 

মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের সকলকে । 
সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ বাকি : 
এগারো মাস বাস্তব জীবনে রূপান্তিত করে পার্থিব : 


শান্তি, সমৃদ্ধি ও চিরন্তন জীবনে মহাশান্তি লাভ ! 


করার শক্তিদান করুন এবং আমাদের মধ্যে 


পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও মমতার | 


গুণদান করে ঈদুল ফিতরের আনন্দ চিরস্থায়ী | 


করার শক্তিদান করুন । 


লেখক : প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


১ বুখারি, আস-সহিহ, ১:৩২৪ (৯৫২) 

২ নাসায়ি, আস-সুনান, পৃ. ৪৩৯, হাদীস: ২২২৪ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:২ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৩৯:৫৩ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


| 6€৬। ও ন্টিষ্ ছাড়া আরবি-উরদু এবং বাংলা 
| লেখার জন্য আপনার কমপিউটারে যে- 
| 1[.01760986 7৪০০টা 9০1) করা থাকতে হয় 
| তা 10581] করতে পারেন 991৯6007001 
| [78101-1২9510108] 800 1,80700856 
01901079177 17508]] 1195 101 001000)10% 
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1 (70100175 0)91)-এর টিকমার্ক (৮) দিয়ে 
ৃ £5021901-্রক্রিয়ার মাধ্যমে । এজন্য 
| আপনার কাছে 1৬1101950% ৬/17005-এর 
। সিডি থাকতে হবে । যদি আপনার কাছে তা না- 
| থাকে তাহলে 110)://0101010101910-00117/ 
। 0০/11980/19015/10-911015 2-0-0.০১০ 
| থেকে 1050101119%_2.0-.0. 

: ],810851856 [10ঠ1-]টি [)05111080-পূর্বক 
00917 করে 110509]] 001001)16%. 9011005-এ 
: 0110 করে 70211টি [115191] করেও 
। আরবি-উরদু ও বাংলায় [0710006-এর সুবিধা 
| পেতে পারেন । অবশ্য এ-]/০৪17টির দরুণ 
| পৃথিবীর যেকোনো ভাষায় [0010096-এর 


| সুবিধা পাবেন। তবে কোনো বিশেষ ভাষায় 
| ভালো 7১01:0010781106 পেতে চান তার জন্য 
| ১৪7৯০900০01 7১81761-1২68191081 8170 
ৰ 181050859  0910100- £১৮৪100০ 
ৰ 1.8115785০ 01 [1010-0019006 

1 10:0218105ভূক্ত উর 4১910 1795 চেপে 
। কাজ্কিত ভাষা 991906101পূর্বক 4১01%01৫ 
| করুন-__কমপিউটার 19$1৪াণর্বনবে । এরপর 
। ১6৪1৯60০01001 17১81101-1২9510178] 8170 
11810500959 00100918119 0886 
, [)919119...96100851)90160 11000 
: 181190950ভুক্ত 9৩৫ 4১০০ 1০৮ চেপে একই 
: ভাষা 991606101ংপূর্বক 4১10150 করুন । 
। অতঃপর পুনরায় ১৪1৯৫০০০001 
। 1১81191-1২951919] 1:817570950 
| 0001909-২০৪1008] 00000179৯ 
| 918008105 8170 .10110789 এবং 
| 1.09০৪8110ভুক্ত ১৮ 4৩০ 756৮ চেপে পূর্বের 
| ভাষা 961901101পূর্ক £১01509 
. করুন-__আপনি কাজিফিত ভাষায় পুরোপুরি 


| 
: 17১91101177811০9 পাবেন । 
| 


8170 


ক।ম।পি।টা।র। |টি।প।স 


ও আরবি-উরদু ইউনিকোড (777)100909) 


১৪1৮0010001 178791-1২9510909] ৪110 
18100889  019010107$ 1817809০ 
[)9(9115...৯১901095/040৭ 10001 
181059889১11000 181050959:ভুক্ত 
4১910 75% চেপে ভাষা এবং 155%009810 
195001/11৬1)ভূক্ত উর. 4১০10 79৮ চেপে 
15১09810180 নিবচিনপূর্বক £১1001- 
01 করলে নির্দিষ্ট ভাষার 17০৮১০৪এ-এর 
সুবিধা পাবেন। অবশ্য উরদুর জনপ্রিয় 
[1010০110 75599০810 এবং বাংলার জনপ্রিয় 
বিন 19590810 সেখানে পাবেন না । উরদুর 
[170179110 1০50০81টি 
11000://%%ত/55-018100-015/1)09550109805/19 


09112811017/195098109/01২7714১ 0700. 
[17079010109 ৮1.1.511) থেকে 


[)০0%7110980 করে নিতে পারেন ৷ আর বাংলার 
জনপ্রিয় কিউ 7659০9810 ঠিক [0010006- 
এর জন্য এখনও তৈরি হয় নি। তবে উনিজয় 
নামে প্রায় তার কাছাকাছি একটি 16509০9810 


[.2901 পাবেন [1769176এ | এটি 
[)০0৮/010980 করতে পারেন 
11000://0057110980-1101105-10811918- 
(5101116- 


905/819.৮79105.00101/0101105.181 থেকে । 
এ ছাড়া 70101099 বাংলার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র 
একটি ফি 301/919 | এটি 19051109980 
করতে পারেন 1000:// 
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অবশ্য দির বায়ানো ২০১০ ঠিক 
বিউটি 75১0৪10-এর সুবিধা পাবেন। 
আরবি-বাংলা-ইংরেজি-উরদু লিখতে 1[9951601- 
এর সর্বডানে অবস্থিত 1.910571859 71-এ 
0110 করে অথবা 9101$781 1[6চদ্ধয় 
একসাথে চেপে করে ভাষা পরিবর্তন করা যায় । 
4১৪0]] 0০০০-এর ন্যায় [971009০-এরও 
রয়েছে পৃথক [010 । বাংলা 07100999 1010 
পাবনে 1000://55755.011010101019)0. 
00117/9210919-001069.101111-এ আর উরদু 
[00100996 01 পাবেন 


1100)://01000-08/6100101019.০6-এ | 
ফারসি-উরদুর ক্ষেত্রে ০:৮৮-এর একটা এতিহ্য 


রয়েছে। ভ€৬॥ ছাড়া [0010916-এ সেটি 
এতোদিন সম্ভব হয়নি ৷ উপধুক্ত 1001গুলোয় 


উরদু [071009৫6-এ ০:৫৮-এর সুবিধাও 
পাবেন । 

হ্যা। উরদু এবং বাংলা [7010016 সুবিধাটি 
1116617191-এর ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক । 
ইংরেজির পাশাপা বাংলা বা উরদু [00100946-এ 
লিখেও 0০9০819 ইত্যাদিতে যেকোনো কিছু 

খুঁজে নিতে পারেন খুব সহজেই । 
গ্রন্থনা: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
15-10811:100181)10 9801706)5810909-90] 
0811 70117910: 01819-353896 


| আত্তার্তহীদ 


!যিবীহুল্লাহ হযরত ইসহাক (আ.) নন বরং হযরত 
ইসমাঈল (আ.), কারণ কুরবানির সময় হযরত 
ইসহাকের (আ.) জন্মই হয়নি' শীর্ষক একটি 
গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ তৈরি করেছেন প্রখ্যাত আলিম 
ও রাজনীতিক মুফাতি ফজলুল হক আমিনী । সেই 
সঙ্গে পৰি কুরআনের বিশুদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জকারী 
শ্রী দেব নারায়ণ মহেশ্বরকে ঠেফতার 
করে দৃষ্টান্তমূলক শাত্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি 
উল্লেখ্য যে, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্ঘয় 
গত ৬ আগষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্ত রিট মামলা 
খারিজ করে দেন এবং দেব নারায়ণ মহেশ্বরকে 
পাচ হাজার টাকা জরিমানা করেন । যেহেতু 
আদালতে রিটের মাধ্যমে কুরবানির বিষয়াটি নিয়ে 
তর্ক সৃষ্টির একটি হীন চেষ্টা করা হয়েছে, তাই এ 
বিষয়ে বিশ্লেষণ ও প্রমাণসয়দ্ধ সে প্রবন্ধটির 
নির্বাচিত অংশ টৈনিক “আমার দেশের সৌজন্যে 
আত-তাওহীদের পাঠকদের খিদমতে পেশ করা 
হলো ।_ সম্পাদক] 


“হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে একজন 
সৎপুত্র দান করুন ৷ আমি তাকে এক সহনশীল 
পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম । অতঃপর সে যখন 


৪ যবীহুল্াহ হযরত ইসমাঈল (আ.) 
॥ হযরত ইসহাক (আ.) নয় 


এ মুফতি ফজলুল হক আমিনী 


স।ম।কা।লী।ন 


জবাই হয়েছেন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল 
(আ.)। অথচ আহলে কিতাব তথা ইনুদি- 


বসবাস তখন বিবি সারার সঙ্গে সিরিয়ায় ছিল । 
হযরত সারার তখনও কোন সন্তান ছিল না । তবে 


খ্রিস্টানদের অভিমত হলো, তিনি হলেন হযরত 


হযরত হাজেরা (আ.) এবং হযরত ইসমাঈলের 
(আ.) সংবাদ নেয়ার জন্য ইবরাহিম (আ.) 
সিরিয়া থেকে প্রায়ই মক্কা মুকাররমায় আসতেন । 


ইসহাক (আ.)। টি ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হযরত 
রা উদহ্িব 


তার আসা-যাওয়ার বাহন ছিল বোরাক | তাদের 


হয়। যেন এ ফযীলত হযরত ইসমাঈল (আ.) 


দেখে ফিরে যেতেন । সকালে আসতেন, সন্ধ্যায় 


পেতে না পারেন, সে হীনউদ্দেশ্যেই তারা এ 
অভিমতটি লালন করে । কিন্তু তারা যাই বলুক, 


ফিরে যেতেন ।২ 
কিছু দিন পর হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় 


পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো এবং হাদিসের 


হলেন । চলাফেরা করতে শুরু করলেন, তখন 


বর্ণনা অনুসারে একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় 


আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত 


যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। 


ইবরাহিমকে (আ.) এই নির্দেশ দিলেন, “তুমি 


হযরত ইসহাক (আ.) নন । এটাই হলো আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাসলাক । আর এটাই 


তোমার প্রিয় পুত্রকে আমার নামে কুরবানি কর । 
এই নির্দেশের লক্ষ্য ছিল, হযরত ইবরাহিমের 


বিশুদ্ধতম মত যে, কুরবানি সম্পর্কিত যাবতীয় 
ঘটনা হযরত ইসমাঈল (আ.)কে আবর্তন করে 


(আ.) মহব্বত ও ভালোবাসার পরীক্ষা নেয়া । 
সুতরাং হযরত ইবরাহিম (আ.) মনেপ্রাণে এই 


ঘটেছিল | কেননা, এই ঘটনা হযরত ইবরাহিমের 


হুকুম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । 


€আ.) ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরতের পরের 


এসব ঘটনা হযরত ইসহাকের (আ.) জন্মের 


ঘটনা, যা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল । সিরিয়ায় তা 
সংঘটিত হয়নি । কোনো কোনো আলিমের যে 


অনেক আগে সংঘটিত হয়েছিল । তাই এ কথা 
পরিক্ষার হয়ে যায় যে, আয়াতে “আমি তাকে 


অভিমত রয়েছে যে, যবীহুল্নাহ হযরত ইসহাক 


সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম' এর দ্বারা 


(আ.) ছিলেন, তাদের এই মতের ভিত্তি হলো, 


পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত 
হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বলল, বস! আমি 
স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। 
চিন্তা কর এখন তুমি কি করবে । সে বলল, পিতা 
! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন । 
আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধের্যশীল 
পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য 
প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবাই করার 
জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে 
বললাম, হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বগ্রকে সত্যে 
পরিণত করে দেখালে । আমি এভাবেই 
সকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি | নিশ্চয়ই এটা 
এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা । আমি তার পরিবর্তে দিলাম 
জবাই করার জন্য মহান জন্তু । আমি তার জন্য এ 
বিষয়টি পরবর্তীদের মাঝে রেখে দিয়েছি যে, 
ইবরাহিমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। 
এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে 
থাকি । সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন 
এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের । 
সে সতকর্মীদের মধ্যে একজন নবী | তাকে এবং 
ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি । তাদের 
ংশধরদের মাঝে কতক সৎকর্মী এবং কতক 
নিজেদের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী ।* 
পবিত্র কুরআনের সুরা সাফফাতের ১০০-১১৩ 
আয়াতগুলোতে একজন নেককার পুত্রের জন্য 
হজরত ইবরাহিমের (আ.) দোয়া পরবর্তীতে যে 
সন্তান জন্গ্রহণ করলেন তাকে আল্লাহর রাহে 
কুরবানির জন্য পেশ করা সম্পর্কিত ঘটনা 
আলোচিত হয়েছে । জমহুর সাহাবা, তাবেয়ীন ও 
উলামাদের অভিমত অনুযায়ী যিনি আল্লাহর নামে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ইনুদি-খিস্টান আলিমদের বক্তব্য, যা তাওরাত 


হযরত ইসমাঈলকে (আ.) বোঝানো হয়েছে । 
সঙ্গে সঙ্গে যবীহুল্লাহর দ্বারাও এই সহনশীল 


থেকে সংগৃহীত । যবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল 
(আ.) হওয়ার সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ: 
এক. হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন ইরাক থেকে 


পুত্রকেই বুঝানো হয়েছে । 
দুই. মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে 
“সহনশীল পুত্র'র সুসংবাদ, তার কুরবানি ও তার 


সিরিয়ায় হিজরত করে পবিত্র ভূমিতে আসেন, 
তখন একাকিত্ব দূর করা ও প্রেম-ভালোবাসার 


ত্যাগের আলোচনার পর হযরত ইসহাকের (আ.) 
বাদ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন: “এবং 


জন্যই একজন সৎপুত্রের কামনা করে দোয়া 


আমি তাকে ইসহাক-এর সুসংবাদ দিলাম" এটা 


করেন এবং আল্লাহর দরবারে আবেদন করেন “হে 
আল্লাহ! আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন । যে 


দ্বিতীয় সুসংবাদ, যা প্রথম সুসংবাদের দীর্ঘদিন 
পর দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সুসংবাদটি হরফে 


আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, আপনার 
আনুগত্য করবে, দীনের খেদমতে আমাকে 


আতফ (সংযুক্তি অক্ষর) যার অর্থ “এবং এর 
মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী সুসং 
“এবং আমি তাকে সহনশীল পুত্রের সুসং 


পাত্র হবে এবং আমার পর আমার স্থলাভিষিক্ত 


দিলাম । এর বাক্যের উপর 'আতফ' (সংযুক্ত) 


হবে । তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে একজন 
সহনশীল পুত্র দান করলেন । যেমন আল্লাহপাক 


করা হয়েছে । এতে বুঝা যায়, প্রথম ঘটনা ও 
ংবাদ এবং দ্বিতীয় ঘটনা ও সুসংবাদ সম্পূর্ণ 


এরশাদ করেছেন : তাকে একজন 
সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম 1 এই দোয়া 


ভিন্ন ও বিপরীত ঘটনা । কারণ, আতফ 
বৈপরীত্যের অর্থ প্রকাশ করে । প্রথম সুসংবাদটি 


এবং সুসংবাদ প্রাপ্তির পর হযরত হাজেরার (আ.) 
গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন । 
জন্মের কিছু দিন পর হযরত ইবরাহিম (আ.) 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইসমাঈল (আ.) 
এবং তার সম্মানিত মাতা হজযরত হাজেরাকে 


ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কিত । দ্বিতীয় 


₹বাদটি ছিল হযরত ইসহাক (আ.) সম্পর্কিত । 
যা কুরবানি সম্পর্কিত ঘটনাবলীর অনেক পরে 
সংঘটিত হয়েছে । 


হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনে 


(আ.) তরুলতাবিহীন নির্জন বালুকাময় ধুধু প্রান্ত 


যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে 


রে অর্থাৎ মক্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসেন । 


তিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ তায়ালা 


আর এ ব্যাপারে মুসলমান এবং ইহুদি-খবস্টান 
কারও দ্বিমত নেই যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) 


দিয়া স্বরূপ দুম্বা পাঠিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন 
এবং অপর একজন পুত্রের সুসংবাদ প্রদান 


ছিলেন ইবরাহিমের (আ.) প্রথম এবং একমাত্র 
পুত্র । তখন হযরত ইবরাহিমের (আ.) বয়স ছিল 


করলেন । অর্থাৎ হযরত ইসহাক (আ.)এর জন্মের 
সুসংবাদ দিলেন । এই আয়াতে দ:টি সুসংবাদের 


৮৬ বছর । হযরত ইসহাক (আ.) তখনও 
জন্মগ্রহণ করেননি ৷ হযরত ইবরাহিমের (আ.) 


আলোচনা হয়েছে । একজন পুত্রের সুসংবাদ তো 
হযরত ইবরাহিমের (আ.) প্রার্থনা ও আবেদনের 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


পর দেয়া হয়েছে । আর দ্বিতীয় পুত্রের সুস€্‌ 


কুরবানির নির্দেশ হয়েছিল। আর হযরত 


প্রার্থনা ও আবেদন ছাড়াই বিভিন্ন সময়ে প্রদান 
করা হয়েছে। প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বড় ও 
একমাত্র পুত্রের আলোচনা করেছেন, তারপর তার 
ভাই ইসহাক (আ.)এর সুসংবাদের 
আলোচনা করেছেন । দ্বিতীয় সুসংবাদটিকে প্রথম 
সুসংবাদের উপর আতফ (সংযুক্ত) করা হয়েছে । 
প্রমাণ হলো যে, এই দ্বিতীয় সুসংবাদটি প্রথমটি 
থেকে ভিন্ন ও পৃথক ঘটনা । আর হযরত 
ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)এর চেয়ে 
প্রায় ১৪ বছরের বড় ছিলেন । 
তিন. আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত ইসহাকের 
(আ.) জন্মের সুসংবাদ দিয়েছেন, তখন সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও এরশাদ করেছেন, “তিনি নবী 
হবেন । তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি 
যবীহুল্নাহ ছিলেন না। কারণ যখন হযরত 
ইবরাহিম (আ.)কে এ কথা বলে দেয়া হলো যে, 
ইসহাক নবী হবেন, তাহলে তখন তো পরীক্ষার 
জন্য তাকে কুরবানি করার আদেশটি অর্থহীন হয়ে 
যায় । সেই সুসংবাদের সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ 
রয়েছে যে, হযরত ইসহাকের (আ.) সন্তান হবে 
যার নাম হবে ইয়াকুব" । ইসহাক (আ.) ওই 
বয়স পর্যন্ত উপনীত হবেন, যে বয়সে তার সন্তান 
হবে । এই অবস্থায় যদি কুরবানি করার হুকুম 
হতো, তাহলে তিনি নবুওয়াত লাভ করতেন না । 
তার বিবাহ হতো না । সন্তান হওয়ার তো প্রশ্নই 
ওঠে না। তদুপরি “আমি তাকে ইসহাকের 
সুসংবাদ দিয়েছি' ৷ হযরত ইসহাক (আ.)এর এ 
সুসংবাদকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা 
একথাই প্রমাণ করে যে, এ ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও 
রহ ৷ প্রথম ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 


চার. রে সন্তানের কুরবানির হুকুম দেয়া হয়েছে 
তা তার বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে দেয়া হয়েছে। 
কারণ কুরআনে কারিমের আয়াতে এ কথা 
পরিষ্কার বলা হয়েছে সেই ছেলে যখন চলাফেরা 
করার উপযুক্ত হলো তখন তাকে কুরবানি করার 
হুকুম হলো । আর এটা বালেগ হওয়ার অনেক 
পূর্বে হয়ে থাকে । হযরত ইসহাক (আ.)এর 
সুসংবাদের মধ্যে “এবং তিনি সৎকর্মীদের মধ্যে 
একজন নবী” ছাড়াও “এবং তার হেযরত ইসহাক) 
পর একজন নবী হবে, যার নাম হবে ইয়াকুব 1 
বলা হয়েছে । যার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ইসহাক 
বালেগ হবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন । যদি 
তাকে কুরবানি করার হুকুম হতো, তাহলে তার 
মৃত্যু সুনিশ্চিত হতো । আর এটা একেবারেই 
অযৌক্তিক যে, সন্তান দানের পূর্বেই তাকে 
কুরবানি করা হবে ৷ আর সাধারণত ৪০ বছর পূর্ণ 
হওয়ার পরই নবুওয়াত প্রাপ্তি ঘটে । 

পাঁচ. মুসলমান এবং আহলে কিতাব তথা ইহুদি- 
খিস্টান সবার একমত্য এবং তাওরাতের দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, হযরত (আ.) 
“একমাত্র পুত্রকে" কুরবানি করার আদেশশপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন । তাওরাতের পুরাতন সংস্করণগ্লোতে 
“ওয়াহিদ অর্থাৎ একমাত্র শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। আর ইহুদি-খিস্টানদের এ ব্যাপারে 
একমত্য হলো যে, একমাত্র পুত্র বলতে হযরত 
ইসমাঈলকে (আ.) বোঝানো হয়েছে । ইসহাককে 
(আ.) নয় । কেননা, ইসহাক (আ.) কুরবানির 
ঘটনার পরে জনুগ্রহণ করেন । তিনি একমাত্র সন্ত 
নন ছিলেন না। পরীক্ষার জন্য একমাত্র পুত্রের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ইসমাঈল (আ.) থাকা অবস্থায় ইসহাক (আ.) 
কীভাবে একমাত্র পুত্র হতে পারেন? একমাত্র সন্ত 
নন বলতে তো তাকেই বুঝায় যখন দ্বিতীয় কোন 
সন্তান না থাকে । আর তা কেবল ইসমাঈলের 
(আ.) বেলায়ই হতে পারে । কারণ কুরবানির 
সময় তিনি ছাড়া অন্য কোন সন্তান ছিল না। 

ছয়, তাছাড়া এ ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছে 
এবং তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো মক্কায় ও 
মীনায় হওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে দুম্বার শিং 
কাবাগ্নহে ঝুলে থাকা একথাই প্রমাণ করে যে, 
যায় ঘটনা মক সংবটিত হয়েছে।লিরয়ার 


হা শা'বী (রহ.) বলেন, আমি ফিদিয়ার দুম্বার 
সিং দুটি কাবাগ্বহে ঝুলতে দেখেছি । ইসমাঈল 
(আ.) শিশুকাল থেকেই মক্কায় থাকতেন । আর 
হযরত ইসহাক (আ.) সিরিয়ার কেনান শহরে 
থাকতেন । কেনান হজ বা কুরবানির স্থান 
কোনটাই নয় ৷ অথচ মীনা কুরবানির স্থান । মক্কা 
মুকাররমা হজের স্থান। আর হযরত ইবরাহিম 
(আ.) ও ইসমাঈলের (আ.) স্মৃতির স্মারক 
হিসেবেই হজ, কুরবানি, সাফা-মারওয়াতে সায়ী, 
কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজগুলো আজ পর্যন্ত 
ইসমাঈলের (আ.) বংশধরদের মাঝে চালু আছে। 
আর হজ ও কুরবানি ইসলাম ধর্মের একটি 
রুততপূর্ণ নিদর্শন । যা হযরত ইবরাহিমের (আ.) 
সময় থেকে আজ পর্যন্ত মক্কায় এবং মিনায় 
পালিত হয়ে আসছে। 
সাত. হযরত আসমুঈ রহ. বলেন, আমি একবার 
হযরত আবু ইমরান ইবনে আ'লার (রহ.) কাছে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম “যবীহ' কে ছিলেন? তখন 
তিনি আমাকে বলেছিলেন, আসমুঈ! তোমার বুদ্ধি 
কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন কেন 
হল? হযরত ইসহাক (আ.) মক্কায় কি কোন দিন 
ছিলেন? সেখানে তো হযরত ইসমাঈল (আ.) 
ছিলেন । জবাই এবং কুরবানির ঘটনা তো মক্কায় 
ত হয়েছিল । আর হযরত ইসমাইলই (আ.) 
তো পিতাকে কাবা ঘর নির্মাণে সাহায্য 
করেছিলেন ॥ 
আট. হজরত আমীর মুয়াবিয়া (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর (সা.) 
খিদমতে হাজির হয়ে বলল, “হে দু র 
সন্তান” আল্লাহ আপনাকে যা দান করেছেন, তা 
থেকে আমাকে কিছু দান করেন । হুজুর তা শুনে 
মুচকি হাসলেন । 
হযরত মুআবিয়া রাযি. যখন পরবর্তী সময়ে কোন 
মজলিসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত 
একজন জিজ্ঞেস করল, হে আমিরুল মুমিনীন! 
দু'জন যবীহ কে? তখন তিনি বললেন, একজন 
তো হযরত ইসমাঈল (আ.) দ্বিতীয় জন হলেন 
হুজুরের সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ ৷ ঘটনা হলো, 
আবদুল মুত্তালিব যখন যমযম কূপ খনন করার 
হুকুম করলেন, তখন আল্লাহর কাছে এই মানত 
করলেন যে, যদি আল্লাহ এই কাজ সহজ করে 
দেন, তাহলে আমার একজন পুত্রকে আল্লাহর 
নামে কুরবানি করে দেব । 
নয়. একইভাবে একটি মারফু হাদিসে এই 
বর্ণনাও এসেছে যে, হুজুর (সা.) ইরশাদ 
করেছেন: “আমি দুই যবীহের সন্তান 1” 


শেষ কথা 

উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হলো এবং 
পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট 
হয়ে গেল যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাইল 
(আ.) | জমহুর সাহাবা ও তাবেয়িনদের অভিমত 
এটাই ৷ আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন কোন 
আলিমের যে অভিমত পাওয়া যায়, যবীহুল্লাহ 
ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.). তা প্রকৃতপক্ষে 
কা'ব আল আহবার থেকে বর্ণিত । তার থেকে 
শুনেই কোন কোন সাহাবি ও তাবেয়ি তা বর্ণনা 
করেছেন । অথবা তার ভিত্তি ও সুত্র হলো, আহলে 
কিতাব তথা ইহুদি-নাসারাদের সহীফাগুলো । 
এগুলোর উপর ভিত্তি করে কুরআনে কারীমের 
সুস্পষ্ট ও যাহেরী অর্থকে পরিবর্তন করা কোন 
অবস্থাতেই জায়েয হবে না ।? 

হাফেয ইবনে কাইয়ুম রেহ.) তার কিতাব "যাদুল 
মাআদ'-এ বর্ণনা করেন যে, বিশুদ্ধতম মত এটাই 
যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। 
জমহুর সাহাবা ও তাবেয়িনদের অভিমতও 
এটাই । আর হযরত ইসহাককে (আ.) যবীনুল্লাহ 
বলার অভিমতটি বিশটি কারণে অসার প্রমাণিত 
হয়। 

উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ ও আলোচনার দ্বারা 
একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে 
স্পষ্টভাবে যদিও যবীহুল্লাহ হিসেবে কারও নাম 
উল্লেখ করা হয়নি । কিন্তু কুরআনের পরিষ্কার 
বর্ণনা পদ্ধতি ও ধারাবাহিক বর্ণনা ধারা এ কথাই 
স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে দেয় যে, যবীহুল্লাহ হযরত 
ইসমাঈল (আ.) ছিলেন । হযরত ইসহাক (আ.) 
নন । একথা সুস্পষ্ট, সুপ্রমাণিত | 

পরিশেষে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী 
মুফতি আযম মুফতি মুহাম্মদ শফীর রেহ.) 
“মা'রিফুল কুরআন” থেকে আল্লামা ইবনে 
কাসীরের উদ্ধৃতিতে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। 
যার সারমর্ম হলো । 

আল্লামা ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন যে, হযরত 
ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহ.) শাসনামলে 
একজন ইহুদি আলিম মুসলমান হয়ে গেলেন । 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. একবার 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ইবরাহিমের 
(আ.) এর উপর কোন ছেলেকে কুরবানি করার 
নির্দেশ হয়েছিল? তখন তিনি বললেন, হে 
আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! তিনি ছিলেন 
ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা এ সত্য ভালো করেই 
জানে । কিন্তু তারা আরবদের প্রতি হিংসা ও 
বিদ্বেষপ্রসৃত এ সত্যকে গোপন করে । 


লেখক: প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদিস 


১ আল-কুরআন, সুরা আস-সাফফাত; ৩৭:১০০-১১৩ 
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১৫:১০০ 

৪ ইবনে হাইয়ান আল-উনদুলুসি, আল-বাহর আল- 
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পশ্চিমা দেশগুলোতে 
ইসলামের আগ্রহ যে 
কারণে বাড়ছে 


ডা. জাকির নায়েক 


পশ্চিমারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে কারণ তাদের 
সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে । পশ্চিমের 
পৃথিবী, বিশেষ করে তাদের সমাজ, মনোযোগ 
দেয় শারীরিক শান্তির দিকে | তাদের মনোযোগ 
শারীরিক শান্তি আর সুখের দিকে | পৃথিবীর বহু 
ধর্ম আছে, আর অনেক ধর্মই শুধু মনোযোগ দেয় 
আত্মার উন্নতির দিকে ৷ আত্মিক উন্নতি । তবে 
আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম হল সেই ধর্ম যে ধর্মে 
দ'টিই আছে । ইসলাম ধর্ম শারীরিক সুখ-শান্তির 
পাশাপাশি আমাদের আত্মার উন্নতির দিকেও 
মনোযোগ দেয় । দুটিই গুরুত্বপূর্ণ, শারীরিক সুখ- 
শান্তি আর আত্মার উন্নতি । ইসলাম শব্দটা 
এসেছে, “সালাম” থেকে | যার অর্থ শান্তি" ৷ যার 
আরো একটি অর্থ হল নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ 
সুবাহানা ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করা । এক 
কথায় ইসলাম অর্থ “নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ 
সুবাহানা ওয়া তায়ালার কাছে সমর্পণ করে শান্তি 
অর্জন করা ।' পবিত্র কুরআন হল আল্লাহ সুবাহানা 
ওয়া তায়ালার শেষ আসমানী কিতাব । আর 
নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.)-এর 
উপর | পবিত্র কুরআন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে 
বাস্তবমুখী গ্রন্থ । কুরআন মানবতার পক্ষে একটি 
ঘোষণা । কুরআন দয়া ও জ্ঞানের এক ফোয়ারা । 
অমনোযোগীদের প্রতি একটি সতর্কবাণী । 
বিপথগামীদের পথ প্রদর্শক । সন্দেহবাদীদের 
জন্য নিশ্চয়তা | নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী আর 
হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো । আসুন এবার 
আলোচনা করি যে কেন পশ্চিমারা ইসলাম ধর্ম 


সেপ্টেম্বর*১০ 


গ্রহণ করছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো 
পশ্চিমের মানুষেরা মুক্তমনের অধিকারী | তাদের 


বলছি । আরেকটা কারণ হলো পশ্চিমারা বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত । আর ত্যালবার্ট 


মন আবদ্ধ না। তারা মুক্তমনা । আর তারা 
রক্ষণশীলও নয় | পৃথিবীর অনেক দেশে যেমনটা 
আছে । আর এই কারণেই মানুষ আমাকে প্রশ্ন 
করে যে আল্লাহর রহমতে আমি পৃথিবীর অনেক 
দেশ ভ্রমণ করেছি । এইসব বক্তৃতায় লোকজনের 
প্রতিক্রিয়া কিঃ আমি তাদের বলি যে আমাদের 
কাজ হলো আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বাণী 
পৌছে দেয়া ৷ তিনিই হেদায়েত করেন । আল্লাহ 
পবিত্র কুরআনে সূরা গাশিয়াহের ২১নং আয়াতে 
বলেছেন, 
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“অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন 
উপদেশদীতা মাত্র ।”১ 

তারপরেও বলি যে পশ্চিম ও প্রাচ্যের সমাজের 
মধ্য অনেক পার্থক্য আছে । আর মনে করুন যদি 
এমন হয় যে একজন অমুসলিম প্রাচ্যের পৃথিবীর, 
বিশেষ করে আমি যেখান থেকে এসেছি অর্থাৎ 
ইন্ডিয়ার । যদি একজন ইন্ডিয়ান অমুসলিম 
ইসলাম গ্রহণ করে, এটা পশ্চিমের পৃথিবীতে 
পঞ্থাশ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের সমান 
হবে । তার মানে এই না যে একজন ইন্ডিয়ান 
অনেক উপরে । একজন পশ্চিমার চেয়ে পঞ্চাশ 
গুণ উপরে, এ রকম না । আমি যেটা বলতে চাচ্ছি 
সমাজ হলো রক্ষণশীল, সংকীর্ণ মনের । একজন 
মানুষ ইসলামের শিক্ষাকে পছন্দ করলেও তার 
পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন। তার 
অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে । যদিও সে ইসলাম 
পছন্দ করে, সে সমাজকে ভয় পায় । সমাজ 
তাকে বয়কট করতে পারে । তার অর্থনৈতিক 
সমস্যা হতে পারে । তার জীবন বিপন্ন হতে 
পারে । সে সামাজিক সমস্যায় পড়তে পারে । 
আর যদিও কেউ ইসলামকে পছন্দ করে, 
ইন্ডিয়াতে তার পক্ষে খুব কঠিন ইসলাম গ্রহণ 
করা । এজন্য তারাই দায়ী থাকবে আমি এ 
সম্পর্কে আগেও বলেছি যে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং 
অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা 
শুনেছেন। কয়েকটা লেকচারের পর 
আলহামদুলিল্লাহ, তারা ইসলামকে এতোই পছন্দ 
করেছে যে তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছে । তবে 
বোম্বেতে কিন্তু এমনটা হয়নি ৷ সেখানে লেকচার 
দেয়ার পর, বছরের পর বছর । এর কারণ কিন্তু 
দাওয়াতদানকারী নয় ৷ এর কারণ আল্লাহ সুবহানা 
ওয়া তায়ালা তাকে হেদায়েত করেন, তাকে সাহস 
দেন । প্রথম কারণটা আমি বলব, পশ্চিমারা 
অনেক বেশি মুক্তমনের | কারণ একই ফ্যামিলিতে 
বাবা হতে পারেন খিষ্টান এবং তিনি কিছু মনে 
করেন না যদি তার সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করে । 
তারা এক ছাদের নিচেই বসবাস করতে পারে । 
ইন্ডিয়াতে কিন্তু এমনটা হয় না। ইন্ডিয়াতে 
এমনটা আপনি খুঁজেই পাবেন না যে বাবা এক 
ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা আরেক ধর্ম 
পালন করে । এমন কোন পরিবার পাবেন না। 
এজন্য বলছি যে পশ্চিমারা অনেক মুক্তমনের | 
তারা রক্ষণশীল নয় । যখন আমাদের আলোচ্য 
বিষয় হচ্ছে ধর্ম । যেখানে আমরা ধর্ম নিয়ে কথা 


আইনস্টাইনের মতে, তিনি বলেছেন যে, ধর্ম 
ছাড়া বিজ্ঞান হলো পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম 
হলো অন্ধ আর পশ্চিমারা মনে করে বিজ্ঞান 
হলো কোন কিছুকে বিচার করার মানদণ্ড । 
সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আর 
আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআন অনেক জায়গায় 
বিজ্ঞানের কথা বলেছে । যদিও কুরআন সায়েন্সের 
উপর কোন গ্রন্থ না। সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান । 
কুরআনে রয়েছে “সাইন” অর্থাৎ চিহ্ন । আর ছয় 
হাজারেরও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে 
কোরআনে | যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত 
বলছে বিজ্ঞানের কথা । আপনারা যারা আমার 
লেকচার শুনেছেন, যার বিষয় ছিল, “কুরআন ও 
আধুনিক বিজ্ঞান: মানানসই নাকি বেমানান" 
অথবা “কোরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ ও 
নিষ্পত্তি । সেখানে প্রমাণ করেছিলাম যে, কুরআন 
বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে । তাহলে 
পশ্চিমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ 
করতে পারি যে, আমাদের মানদন্ড অর্থাৎ কুরআন 
বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে । তারা আজ যা 
বলছে, সেটাই কুরআন বলেছে ১৪০০ বছর 
আগে । তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এখন অনেক 
উন্নত । আর আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি 
হিক্মা দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ, তারা বুঝবে যে 
কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে ৷ তাদের 
মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে । তৃতীয়ত 
পশ্চিমের মানুষেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায় ৷ তারা 
বিনা বাক্যে কোন কিছু মানতে চায় না। তারা 
কোনকিছু মেনে নেবে । তারা এমন একটা জাতি 
যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না । বেশিরভাগই, 
তাদের ভেতরে কোন অন্ধবিশ্বাসও নেই । আর 
ঠিক এই কথাই বলছে পবিত্র কোরআন । পবিত্র 
কুরআনে সুরা নাহলের ১২৫নং আয়াতে 
“দাওয়াহর" ব্যাপারে বলা হচ্ছে, 
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তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর 
উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম 
পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর । নিশ্চয় একমাত্র 
তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট 
হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল 
করেই জানেন 

বিশ্বাস করুক ।” আর আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমের 
অনেক লোকই বুঝে-শুনে কাজ করে এবং তারা 
প্রশ্ন করে থাকে । সঠিক জবাব পেলে সেটা মেনে 
নেয়। আজ সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, 
পাচ্ছেন । যে কারণে তারা মুসলমান হয়ে শান্তিময় 
জীবন-যাপন করছেন । 


গ্রন্থনা: মাও. জাকির হোসাইন আজাদী 


* আল-কুরআন, সুরা আল-গাশিয়া; ৮৮:২১ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল; ৫২:১২৫ 
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চিন্তা ও শব্দের কান্তিময় মানিকজোড় 
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ইকবাল তর কীর্তি ও কর্মবুল জীবনে মোট 
এগারটি কাব্যপগ্রস্থ রচনা করেছেন: সাতটি 
ফার্সীতে, চারটি উর্দুতে | তার ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 
যথাক্রমে : আসরারে খুদি (স্বকীয়তার রহস্য) 
১৯১৫, রুমুষে বেখুদি (আত্মলোপের রহস্য) 
১৯১৮, পয়ামে মশরিক (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২২, 
যবূরে আজম (আজমের যবুর) ১৯২৭, 
জাবিদনামা (অমরলিপি) ১৯৩২, গস চেহ বায়দ 
কর্দ (পরে কী করা উচিত) ১৯৩৬ ও মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত আরমাগানে হিজায (হিজাষের উপহার) 
১৯৩৮ । আর উর্দু কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে : বাংগে 
দেরা (ঘণ্টাধবনি) ১৯২৪, বালে জিবরীল 
(জিবরাইলের ডানা) ১৯৩৫, যরবে কালীম 
(মূসার যষ্ঠির আঘাত) ১৯৩৬ ও মৃত্যযোত্তর 
প্রকাশিত আরমাগানে হিজায উর্দু ১৯৩৮। 
এগারটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি পনের হাজার 
চরণ উপহার দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে : নয় হাজার 
ফাসীতে, আয় ছয় হাজার উর্দূতে । 

কুরআন মজীদের সঙ্গে ইকবালের সম্পর্ক ছিল 
শ্রদ্ধাশান্ত ও মমতাগভীর । আবহমান কাল থেকে 
মুসলিম জাতি যেমন কুরআনকে একমাত্র 
জীবনবিধান ও সব সমস্যার সমাধান বলে বিশ্বাস 
করে আসছে, তেমনি ইকবালও তা দৃঢুচিত্তে 
বিশ্বাস করতেন এবং তিনি নিজের জীবনে, কাব্যে 
ও দর্শনে তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছেন । কুরআনকে তিনি অসাধারণ 
ইজ্জত করতেন । ইকবালগবেষকদের মতে, 
বিশেষ করে সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ও সৈয়দ 
আবুল হাসান আলী নাদভীর মতে ইকবালের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্সাহ 


কুরআন-ইহতিরাম ও কুরআন-তেলাওয়াতের 


“যতদিন না তোমার অন্তরে নাধিল হয় পবিত্র 


“কাইফিয়াত' ছিল অন্যরকম । আর এই অনন্য 
অবস্থা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে কৈশোরে 
নিজের পিতার একটি নিষ্ঠাপূর্ণ নসিহত | পিতা 
তাকে নসীহত করেছিলেন, প্রিয় ছেলে! তুমি 
এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর, যেন কুরআন 
তোমার ওপর নাযিল হচ্ছে । তাই তিনি ঘরে- 
বাইরে, পথে-প্রবাসে কুরআন মজীদ সঙ্গে 
রাখতেন এবং পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে তা 
তেলাওয়াত করতেন এবং গভীর অভিনিবেশ 


সহকারে অধ্যয়ন করতেন । 
ধারণা ও মতাদর্শিক দৃষ্টিভজি নিয়ে শুধু নাতিদীর্ঘ 


প্রবন্ধ নয়, বিশাল বিশাল গ্রন্থও রচিত হতে 
পারে। কারণ, এই প্রসঙগটি প্রান্তরবিস্তৃত ও 
দশদিগন্তাভিসারী । ইকবালের লালন-পালন 
হয়েছে একটি খাটি ধর্মীয় পরিবেশে ৷ তার পিতা 
শেখ নুরদদদীনের মুমিন ও সুফীসুলভ জীবনাদর্শের 
প্রভাব এবং নিজের শিক্ষক মাওলানা মীর 
আশৈশব তার জীবনে-মননে উৎ্কীর্ণ হতে শুরু 
করে । পিতা-শিক্ষকের যৌথ দীক্ষার দীপ্তিতে তার 
হৃদয়ে জ্বলে ওঠেছিল কুরআন-শরদ্ধার এক আশ্চর্য 
বাতিঘর । ফলে তিনি কৈশোর থেকেই এমনভাবে 
কুরআন তেলাওয়াত করতেন, যেন তা তার ওপর 
নাধিল হচ্ছে । এবং পরবর্তী জীবনে কুরআন 
সম্পর্কে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন, 
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কুরআন / রাজি হোন বা কাশৃশীফ, কেউ দিতে 
পারবে না কোনো সমাধান ।' 
কুরআনকে শ্রদ্ধা করার অর্থ কী? এ বিষয়ে 
ইকবালের একটি অভিমত খুবই লক্ষণীয় । তিনি 
মনে করেন, কুরআন হলো চিন্তা ও কর্মের 
কিতাব । আজ শ্রদ্ধার রসম' তথা নামসর্বস্থ শ্রদ্ধা 
আমাদেরকে কুরআন করীম থেকে অনেক দূরে 
সরিয়ে রেখেছে । কুরআনকে উচু সেক্ষে রাখতে 
রাখতে এখন ধীরে ধীরে তাকে বিস্মরণের সেন্ছে 
উঠিয়ে রাখতে শুরু করেছি। এ-মর্মে তিনি 
মুসলমানদের অভিযোগ করে বলেন, 
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'ব্রাক্ণরা নিজেদের তাক সাজিয়েছে প্রতিমা 
দিয়ে। হে মুসলমান! তুমিও তো কুরআনকে 
ফেলে রেখেছ তাকের উপর 1” 
এখানে দিগন্ত-দৃষ্টিময় চিন্তার আহ্বান রয়েছে যে, 
কুরআনকেও মুসলমানরা ব্রাহ্ণদের মতো 
দিকে ঠেলে দিয়ে । আজ কুরআনকে তারা সুন্দর- 
সুদর্শন কাপুড়ে কভার দিয়ে বড় “সম্মান*র সঙ্গে 
উচু জায়গায় ওঠিয়ে রেখেছে এবং তার দাওয়াত 
ও পয়গামকে নিজেদের বাস্তব জীবন থেকে 
ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছে । আমাদের সমাজে 
বিদ্যমান তথাকথিত “কুরআন-শ্রদ্ধার রসম"র 
ওপর নিজের হদয়গ্রাসী ব্যথা প্রকাশ করে বলেন, 


[| আত্তান্তহীদ্‌ ১৩ 
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“হে মুসলমান! তুমি এখন সূফী ও মোল্লার সন্ীর্ণ 
দৃষ্টি ও বক্র-তীর্যক মনোভঙ্গির প্রতারণা-জালে 
ফেঁসে গিয়েছ। তাই তুমি কুরআনের জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞান থেকে জীবনের পয়গাম ও পাথেয়, 
জীবনচলার কলা ও শৃঙ্খলা খোজে পাচ্ছ না। 
কুরআনের আয়াতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বলতে 
এখন শুধু এতটুকু যে, সুরা ইয়াসিন পড়া হয় 
কারো মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য 1" 

মুসলিম জাতির শোচনীয় অধঃপতনের চিন্তাদীপ্ত 
পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের 
অধঃপতনের একমাত্র কারণ হলো কুরআনের 
বিধান ও নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে 
অপরিণামদর্শী অবহেলা ও ওদাসীনতা । আমাদের 
পূর্বসুরিগণ জীবনে, মননে; _ আন্দোলনে 
কুরআনকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছিলেন এবং 
কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনা 
করেছিলেন; তাই তারা নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার 
ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ও মাননীয় ছিলেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, আজকের মুসলমান অপরিপকৃ 
বোধশক্তি, ইসলামি আত্মসম্মানের অভাব ও 
কুরআনী নির্দেশনার প্রতি চরম ওঁদাসীন্যের 
কারণে লাঞ্চিত হচ্ছে পদে-পদে, তলিয়ে যাচ্ছে 
বঞ্চনার অতল বালুচরে । তাই মুসলমানদের এই 
করুণ পরিস্থিতি তার কণ্ঠ চিরে বের করেছে, 
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“তারা দুনিয়ায় পূজ্য ছিল যে পৃত ইসলাম হৃদয়ে 


তুচ্ছ আজিকে হইয়াছ তুমি মহান কুরআনে বিদায় 
করি । 
র্‌ [__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
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“মুমিনকে কিসরা-কায়সারের শাসক করেছিল যে 
কুরআন / সে কি আজ দুনিয়া ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তির 
করে শিক্ষাদান? 
ইকবালগবেষকদের মধ্যে উপমহাদেশের প্রফেসর 
আবদুল হক, প্রফেসর ইউসুফ সলীম চিশতী, মীর 


ইউসুফ কারযাভী ও ড. আয়েষ আল-করনীসহ 


যেভাবে তিনি কুরআনের শব্দ, বাক্য ও অনুবাক্য 


সকলেই জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইকবালের 
কাব্য মানেই কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ । শেষ জীবনে ইকবালের চিন্তাধারায় 
কুরআনের প্রভাব এতই প্রকট হয়েছে ওঠেছিল 
যে, কুরআনের বাইরে কোনো কিছু ভাবাও তিনি 
সহ্য করতেন না। নিরেট তাসাউফের বিষয় 
হোক, বা প্রেম-বিবেকের দ্বন্দের কথা, খুদির দর্শন 


হোক বা বে-খুদির রহস্য, মানুষের 
ক্রমবিবর্তনমূলক ইতিহাস হোক অথবা 
বিশ্বামানবের গতি-দুর্গতির কাহিনি, মোটকথা, 


সবকিছুতে তিনি কুরআন থেকেই নীতি ও 
নিদের্শনা গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট থাকতেন | এ 
কথাটি স্পষ্ট করে বলা হলো এ জন্য যে, 
পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইকবালগবেষক ও 
ইকবালসমালোচকদের অনেকে শুরু থেকে 
পরিকল্পনা করে আসছেন যে, ইকবালের 
চিন্তাধারায় কুরআনের উপাদান ও প্রভাবকে 
দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হবে । কারণ, তারা মনে 
করেন, কবিতায় বা অন্যান্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে 
ধর্মীয় গ্রন্থের ছায়া পড়লে তা খপ্তিত ও ফেকাসে 
হয়ে যায়; তা আর উজ্ভ্বল ও সর্বজনীন থাকে না । 
অথচ তারা কি বেমালুম ভুলে গেছেন, বিশ্বের বড় 
রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, কালী দাস, নজরুল প্রমুখ 
নিজেদের কাব্যকর্মে স্বধর্মের গ্রন্থের আলোচনা 
করেছেন প্রভূত পরিমাণে । তবুও তো তাদের 
আন্তর্জাতিকতা ও কাব্য-মর্ধাদার প্রাসাদে কোনো 
ফাটল ধরে নি। 

ইকবালের চিন্তাধারায় কুরআনের উপাদান 
কতটুকু, তা বুঝার জন্য তার জীবনে রচিত 
কাব্যগ্রন্থসমূহ জরিপ করা দরকার | গবেষকরা 
বলেছেন, তার সাতটি ফারসী কাব্যগ্রন্থে “কুরআন? 
শব্দটি একশ" চার বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার 
চারটি উর্দূ কাব্যগ্রন্থ ঘেটে দেখা গেছে, সেখানে 
'কুরআন' শব্দটি বিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 
এছাড়া উর্দূ কাব্যগ্রন্থগুলোতে “কিতাব' শব্দটি প্রায় 
দশ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে “কিতাব' 
শব্দ থেকে উদ্দেশ্য কুরআন | উপরন্তু কুরআন 
মজীদের অপরাপর পরিভাষাও প্রচুর পরিমাণে 
তার কাব্যে ও বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 


পুরে দিয়েছেন, তাতে তার কুরআনী চিন্তার সঙ্গে 
কুরআনী শব্দের এক আশ্চর্য সাযুজ্যিক সৌন্দর্য 
ফুটে ওঠেছে। এ যেন কবিচিন্তার সঙ্গে 
কাব্যশব্দের এক আশ্চর্য কান্তিময় মানিকজোড় | 
আমরা লেখ্যমান প্রবন্ধে সেসব কবিতার অনুবাদ 
ও সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করছি, যেগ্তলোর কোনো 
না কোনো পঙক্তিতে কুরআনে পুরো আয়াত, 
আয়াতাংশ বা বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইকবালের 
কবিতার ভাষা উর্দূ-ফার্সী হওয়ার কারণে কবিতার 
পঙক্তিতে সরাসরি কুরআনের আয়াত, আয়াতাং 

ও বাক্য পুরে দেওয়া সহজ হয়েছে । আয়াতের 
মানানসই ও যুৎসই ব্যবহার তার কাব্যশরীরে এক 
আশ্চর্য সৌন্দর্য বর্ধন করেছে, যা উর্দূ-ফার্সীর 
পপ্তিতরা অবশ্যি বুঝতে পারবেন এবং তা 
অকুগ্ঠচিত্তে স্বীকারও করবেন | 


২৪ 

এখন আমরা সেসব কবিতার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা দিচ্ছি, যেগুলোতে সরাসরি কুরআনের 
আয়াতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে । যেসব কবিতার 
অনুবাদ বাংলায় পাওয়া গেছে, তা আমি তুলে 
দিয়েছি । আর যেগুলোর অনুবাদ পাওয়া যায় নি, 
সেগুলোর অনুবাদ নিজে করতে বাধ্য হয়েছি । 
কিছু কবিতায় একাধিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, 
যেন পাঠকদের মধ্যে যারা কাব্যরসিক, তারা 
একটু অন্যরকম তৃপ্তি পান। যেসব কবিতার 
পূর্বকৃত বাংলা অনুবাদ আমার কাছে মূলের সঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে, তাতে আমি নিজের 
পক্ষ থেকে আরেকটি অনুবাদ দিতে বাধ্য হয়েছি । 
আমার অনুবাদ যথাযথ ও কাব্যময় হয়েছে বলে 
দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই; তবে মূলের 
সঙ্গে মিল ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি । 
অন্যজনকৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি ব্রাকেটে 
অনুবাদকের নাম নিদের্শ করেছি, আর ফুটনোটে 
উৎস নির্দেশ করেছি । 
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প্রেমের জগতে প্রাণ দেওয়া তো ছেলেখেলার 


নুযূল (অবতরণ), নাযিল (অবতীর্ণ), কিতাব 


চেয়ে বেশি কিছু নয় / প্রেমিককে দেখার আশা 


(মহাগ্রন্থ), কেরাত, কারী, মুমিন, মুসলিম, 
মুনাফেক, মুজাহেদ, জেহাদ, জানাত, জাহামাম, 
খাইর (ভোলো), শর (মন্দ), রূহুল্লাহ (আল্লাহর 
আদেশ), ইলাহ (উপাস্য), আব্দ (বান্দা), মাবুদ 


ওয়ালীউল্লাহ, ড. সাবের হুসাইন কলুরভী, 


(পৃজ্য), জিন ও ইনস্‌ (মানুষ) ইত্যাদি শব্দ ও 


ইকবালের সুযোগ্য পুত্র জাস্টিস জাবেদ ইকবাল, 
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী, সৈয়দ রাবে 
হাসান নাদতী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ এবং 


পরিভাষা, অসংখ্য স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 
হয়েছে, এবং এগুলি তার কবিতার সঙ্গে 
এমনভাবে মানিয়ে নিয়েছে, যেমন গোলাপ গাছে 
গোলাপের ফুল ও মুকুল । 


আরববিশ্বের ড. নজীব কীলানী, তাহা হুসাইন, 


তার কথায় ও কবিতায়, কালামে ও পয়গামে, 


শাইখ আলী তান্তাভী, আবদুল ওহ্হাৰ আজ্জাম, 
সৈয়দ কুতুব, মাহমুদ আকাদ, ড. আলী শা'লান 
আচ্ছাভী, শাইখুল আযহার আল-মুরাগী, ড. 


সেপ্টেম্বর*১০ 


এমনকি তীর শব্দ-বাক্যের কোষে কোষে কুরআনী 
চিন্তার চিত্র তো ফুটে ওঠেছেই; উপরন্ত তার 
কবিতার ছত্রে-চরণে ও পঙক্তিতে-পঙক্তিতে 


করা তো হৃদয়-কাহিনির শিরোনাম হয় । 
এখানে 3৯ শব্দটি সুরা আল-আ'রাফের 


১৪৩ নং আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে । পুরো 
আয়াত হলো, 

৩48 23 ০5123 0851 ২ দত 
এ 9 ১৫9 35 ৮ 4৫ এ 274 
এল/২ 5354 4655, 
6 রা রঃ 52 ০ 53 2 
€5525201 এ 9 ০ এ 


৬৬ 


২১৮২ ২৬২ ১ 


টি 


রর? যা পট 666০৮ 
[14391] 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


অর্থ : “তারপর মুসা যখন আমার প্রতিএুত সময় 
অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তার 
প্রভূ কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে 
আমার প্রভূ, তুমি আমাকে দেখা দাও, যেন আমি 
তোমাকে দেখতে পাই । তিনি বললেন, তুমি 
আমাকে কস্িনকালেও দেখতে পাবে না, তবে 
তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি 
স্বস্থানে দীড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে 
দেখতে পাবে । তারপর যখন তার প্রভূ পাহাড়ের 
উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে 
বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে 
গেলেন । অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল; 
বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার 
দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম 
বিশ্বাস স্থাপন করছি । 
কবি বলতে চান, মুসা যেমন আল্লাহকে দেখার 
জন্য পরমাকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন, তেমনিভাবে 
প্রত্যেক প্রেমিক (মুমিন) নিজের প্রিয় (আল্লাহ)-র 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে জীবনের শীর্ষলক্ষ্য মনে 
করে । ফলে প্রেমের পথে নিজের প্রাণ বিলিয়ে 
দেওয়াকে সে কোনো কঠিন কাজ মনে করে না; 
বরং মনে করে সহজ ছেলেখেলা । 


(২) 
2425 ভি তর ৮ শর (0০৮ 
& 23555 ৯4/4৮ 
“ভীষণ রুদ্র ভয়েতে কাহার প্রতিমার দল কম্পমান 


/ ধুলায় লুটায়ে করেছে ঘোষণা তৌহীদ-বাণী 
দীপ্তপ্রাণ ৷ 


[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
“কাদের ভয়ে মূর্তিগ্ুলো থরথরিয়ে কাপত সব / 
মুখ থুবড়ে বলত চুপে হু আল্লাহু আহাদ" রব ।" 
[__গোলাম মোস্তফা] 
এখানে হ4- 58 5 উ৯আয়াতাংশটি সূরায়ে 
ইখলাছের ১ নং আয়াত থেকে উদ্ধৃত । পুরো 
আয়াত এই, 


[1১০১1 ক 03৯ 
অর্থ : “বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক ।' 
আয়াতে তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে 
সোচ্চারভাবে | এ-পঙ্ক্তি কবির বিখ্যাত কবিতা 
“শেকওয়া'র অন্তর্ভুক্ত । তিনি আল্লাহর কাছে 
অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লাহ! আজ 
আমাদের ওপর কেন এত বিচিত্র বিপদের পাথর 
বর্ষণ? পৃথিবীর বুকে কাদের ভয়ে মূর্তিগ্ুলো 
থরথর করে কেঁপে ওঠত? পৃথিবীর মূর্তিরা পর্যন্ত 
কাদের দাপটে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাওহীদের 
বাণী ঘোষণা করত? একমাত্র আমাদের (মানে 
মুসলিম জাতির) ভয়েই তো। 

(৩) ০ 
রী ৮65 2/ হি 151 ছি 
6) 9253460575৯ ০), 

“কিয়াম তক দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য 
জ্যোতির্ময় / মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পুর্ণ হইবে_ 
সে নিশ্চয় । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


[__ গোলাম মোস্তফা] 
“এ-মহা দৃশ্য দেখিবার তরে উৎসুক ধরা চাহিয়া 
রয় / খোদ যার নাম ঘোষিল উচ্চে মানুষ তাহার 
গাহিছে জয় 1 


[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
এটি সূরা আশৃ-শরহ-র চতুর্থ আয়াত | পুরো 
আয়াত হলো, 

[4:38 কব 75১ $05533 
'আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ 


অর্থ : 
করেছি 
এটি কবির বিখ্যাত কবিতা 'জওয়াবে শেকওয়া 
(অভিযোগের উত্তর)'র ৩৪ নং চরণ । এ চরণের 
উপরের দুই চরণ হলো এ রকম, 


4০/০৮/৫০১০ 
০৫৪১৭2৮০৮০2 
4 ০৫০৫ 497 ৪৪ 4 ৩ 
নর ৬৮ ০৫ 4 ০৫৮ 2 চে 


সবুজের প্রান্তরে; 
মরুদ্যানে, সাগরে, 
তরঙ্গের ক্রোড়ে; ঝড়ে- 
জলোচ্ছ্বাসে, সুদূর চীন 
শহরে; মরক্কোর গহন 
জঙ্গলে; মোটকথা 
সবখানে আপনার নাম 

রত। এমনকি 
মুমিনদের হৃদয়ের 


গোপনতম স্থানে আপনার নাম সমাসীন ও 
সমুজ্বল। সুতরাং পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী 
কেয়ামত পর্যন্ত আপনার মান-মর্ধাদার উচু স্থান 
দেখতেই থাকবে । কারণ, স্বয়ং আল্লাহ আপনার 
নাম ও মান উচু করে দিয়েছেন । 
(৪) 
€9১: 101৯21785৫৮ 
৬১৮০৫০৮781৮ 
“ইন্নাল মুলুক" বাণী শোন তার রহস্য গভীর, 
রাজত্ব মায়ার খেলা যত সব শাসক জাতির ।' 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
'আমি কি বলব তোমাকে 'ইন্নাল মুলুক'র রহস্য 


বাণী? / রাজত্ব শাসক জাতির জন্য শক্ত জাদুর 
কাঠি 1] 


্4520191৯ শব্দটি সূরায়ে নামাল-এর ৩৪ নং 
আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । পুরো আয়াত 
হলো, 


5১৫ প1955 4 এ 2 ০৪৯ 
€528 4065 ধর এ ৮512 
[34:91 


অর্থ : সে বলল, রাজা-বাদশারা যখন কোনো 
জনপদে প্রবেশ করেন, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে 
দেন এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে 
অপদস্থ করেন | তারা এরূপই করবেন । 


পঙ্ক্তিটি কবির অন্যতম বিখ্যাত কবিতা “খিজরে 
রাহ' তথা পথের দিশারী শীর্ষক কবিতার “রাজত্ব 
শিরোনামের প্রথম পঙ্ক্তি। তিনি বলতে চান, 
রাজত্ব এমনই এক দাপটদুষ্ট জিনিস, যা কারো 
হাতে আসলেই সে অন্যসব ব্যক্তি ও জাতির ওপর 
সদাবিজয়ী হয়ে থাকতে চায় ৷ এবং নিজের হীন 
প্রয়াস বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দমন-নীতি ও 
দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেও কুগ্ঠাবোধ 
করে না। যেন অন্যের ওপর অন্যায়ভাবে চেপে 
বসার জাদুকাঠি তার হাতে চিরতরের জন্য 
সমর্পিত হয়েছে । 


(৫) 

1) ১0 57/ 011) ৮ ৮ 
05৩৯0 ৩212 385 ০ / 
“যদি হও তুমি মুসলিম তবে, আশা দিয়ে দিল 
ভরে রেখ / “ওয়াদা কখনো ভাঙে না তিনি' 

চিরদিন তুমি স্মরণ রেখ ।' 

5৯ ৩232১৯ এ-বাক্যটি সূরায়ে আলে 
ইমরান-র ৯ নং আয়াত থেকে গৃহীত | এ-সূরা 
ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো তিন স্থানে এ- 
বাক্যটি রয়েছে । পুরো আয়াত হলো, 
318158430৮9 55 6) ৯ 


[9:৩০ ০ 94৯] ৩42 


অর্থ : “হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে 
একদিন অবশ্যই সমবেত করবে: এতে কোনোই 
সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তার ওয়াদা ভ 
করেন না।' 

কবি বলেন, হে মুসলমান! যদি তুমি সত্যিকারের 
মুসলমান হও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তির 
প্রত্যাশা দিয়ে অন্তরকে ভরে রেখ । সে-আয়াত 
মনে রেখ, যেখানে আল্লাহ পাক ঘোষণা 
দিয়েছেন, তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 
যদি মুসলমান দৃঢ়ভাবে ঈমান আনে এবং 
আমলের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়ন করে দেখায়, 
তা হলে আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবীতে 
“খেলাফত" তেথা সম্মান ও রাজত্ব) দান করবেন । 
কবি এখানে প্রতিশ্রুতি বলতে খেলাফত-দানের 
প্রতিশ্রুতি বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ তা'আলা এক 
আয়াতে স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 


৬০০ 055 (ও টি ভে 5৯ 
£512558 ১০৭ 4৮ 
ন ৬2 তে 9 ৮৪৫ পি 2 8 
খু এ ৫ ১৪১ এ 35 এ 
৩546 ৩৪ এ ০ ৩৫ ড৫ 45858 

[95:১৬ ভু 3555120 


অর্থ : “তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 
ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা 
দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে 
শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে 
এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, 
যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং 
তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে 
শান্তি দান করবেন । তারা আমার এবাদত করবে 
এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য ।' 


(৬) 
/ ৩ ৬৮ ৫1০০৮ এ। 
//550৩/8 হা 


“হে মুসলিম তুমি মনে রেখ সর্বদা / তিনি কখনো 
ভাঙ্গে না কোনো ওয়াদা? ।' 

উপরিউক্ত কবিতার মতো এখানেও কবি 
মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ 


বিশ্বাস ও আস্থা রাখার আহ্বার জানান । 
(৭) 
৬ ৮'/৮| ৬০ £ 
54৫৬৮44৮61৯ 


“যুগশ্রেষ্ঠ বক্তার বাণী এই, মনে রেখ সর্বদা, 
সত্য-বাস্তব নিঃসন্দেহে আল্লাহর যত ওয়াদা ।'[] 
3 ঞ। 259 ৫৯-আয়াতটি কুরআন মজীদের 
দশ জায়গায় এসেছে । সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে : 
ইউনুস: ৫৫, আল-কাহাফ:২১, আল-কাসাস: 
১৩, আর-রম-: ৬০, লুকমান: ৩৩, আল- 
ফাতির: ৫, আল-গাফির: ৫৫ ও ৭৭, আল- 
জাসিয়া: ৩২, আল-আহকাফ: ১৭। 

কবিতায় -/০এ।০৮-| থেকে উদ্দেশ্য ভারতের 
বিখ্যাত কবি আকবর ইলাহাবাদী (১৮৪৬- 
১৯২১) । তিনি সবসময় বলতেন, হে 
মুসলমানেরা! আল্লাহর ওয়াদা বর্ণে-বর্ণে সত্য ৷ 
এ-কথা তোমরা স্মরণ রেখ এবং এর আলোকে 
জীবন পরিচালনা কর । 


. (৮) 

2 ২৮ এ 2 ৫০১ ৬ 

€53555:512645৯৭৮০2% 
য়ার্ত এই ফেতনা কখনো টলবে না কোনো 


কৌশলে / আশু যা তোমরা চেয়েছ, এখন এসে 
গেছে পদতলে ।' 


এখানে ₹$১-5:$54138 289৯-বাক্যটি সূরায়ে 
ইউনুসের ৫ নং আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । 


[51:25 15555 
অর্থ : “তাহলে কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার 
পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার 
করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করতে? 
কবি এখানে সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেছে । “ভয়ার্ত ফেতনা” বলতে কবি 


সেপ্টেম্বর*১০ 


এখানে সমাজতন্ত্রকে বুঝিয়েছেন । কারণ, 
পুঁজিবাদীরা সমাজতন্ত্রকে একটি ভয়ার্ত ফেতনা ও 
কঠিন পরীক্ষা মনে করে। ইকবাল বলেন, 
সমাজতন্ত্র আসলে আল্লাহর একটি আযাব, যা 
তিনি পুঁজিবাদীদের ওপর নাযিল করেছেন 
তাদেরই অপকর্মের শাস্তি হিসেবে ৷ এখন যেহেতু 
পুঁজিবাদীদের আর্তচিতকারে আকাশ-পাতাল ভারী 
হয়ে ওঠেছে, তাই ইকবাল কুরআনের আয়াত 
শুনিয়ে তাদেরকে বলছেন, হে জালেমরা! আল্লাহর 
নেক বান্দারা যখন তোমাদেরকে বলতেন, 
গরিবদের রক্তচুষা বন্ধ করে দাও, তাদের 
অধিকার দিয়ে দাও; না হয় তোমাদের ওপর 
আযাব নেমে আসবে সত্তর, তখন তোমরা বলতে, 
কোথায় তোমাদের 
প্রভুর সেই আযাব? 
একটু তাড়াতাড়ি 
নাযিল করতে বল। 
এখন সমাজতন্ত্রের 
আদলে সেই 
আযাব নাধিল 
হয়েছে। তা হলে 
কেন তোমরা আজ এত অস্থির-বেকারার, কেন 
এই গগনবিদারী আর্তচিৎকার? তোমরা কি শুন নি 
ক্ষুধার্ত মজদুরের হাহাকার? সুতরাং তোমরা ভোগ 
কর সেই আযাব, যা তোমরা তাড়াহুড়া করে 
চাচ্ছিলে । এই আযাব কখনো টলবার নয়, এই 
আগুন কখনো নেভবার নয় । 


(৯) 
144 ৮৪491 ০ ভিন 


€6/-৮৫৯-32০4 বর্ণিল 
ইয়াজুজ-মাজুজের রুদ্ধ দরজা খুলে গেছে, খুলে 
গেছে / “ছুটে আসা তাদের” দেখে নেয় যেন 
মুসলিম দু'চোখ ভরে 1] 
99৮2৯ শব্দটি সূরায়ে আঘিায়ার ৯৬ নং 
আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে । পুরো আয়াত 
৬৪ ৩53 ৮৮৩ (৪ এস পু এর ৯ 
[96:51 চিরে টি 
অর্থ : “যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন 
মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক 
উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে ।' 
এ-পঙ্ক্তিদ্বয় উপযুক্ত চরণদ্বয়ের পরের প্ুক্তি | 
পঙুক্তিদ্ধয়ের সম্পর্ক উপরের প্রসঙ্গের সঙ্গে । 
অবশ্যই জানেন। কেয়ামতের পূর্ব-নিকটতম 
সময়ে তাদের বন্দীশালা খুলে দেওয়ার কথা 
কুরআনে এসেছে । এখানে ইকবাল ইয়াজুজ- 
মাজুজ বলতে রাশিয়া ও আমেরিকাকে বোঝাতে 
চেয়েছেন । তিনি বলতে চান, কুরআন মজীদে 
ইয়াজুজ-মাজুজের সৈন্যদের বদ্ধ দরজা খুলে 
দেওয়ার যে ভবিষ্যৎ্বাণী রয়েছে, সেটা আমাদের 


যুগে পূর্ণ হয়েছে । কুরআনে ৪%৫67-5৯ শব্দ 


ঘর্ষে-সংঘাতে মুখোমুখি 
হওয়া । রাশিয়া ও আমেরিকাই এ-শব্দের ব্যাখ্যা । 
এই দ্ুজাতি এখন পরস্পর আক্রমণ ও 
ংঘাতমুখি হয়ে আছে । মোটকথা, এই দু'জাতির 
মাঝে জবদস্ত যুদ্ধ হবে এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 


এসেছে, যার অর্থ সং 


(১০) 
বি ১09-4900গক-০৮ 
/১৯৮/০ ৪০৪৬১১৮০৪৫৮ 
“কুরান বলছে, শ্রমের ফল মানুষের জন্য আছে" / 
ধনী কেন খায় মজুরের ঘাম, শ্রমের ফল যত 
আছে ।' 
এখানে তব ০ 31১8০৯-বাক্যটি সূরায়ে 
নাজাম-র ৩৯ নং আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে । 
পুরো আয়াত হলো, 
[39ব] সু ০০ ০৩১9৮০98528 

অর্থ : “এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে ৷ 


এ-কবিতাটির ব্যাখ্যা বোঝার জন্য এর পূর্বের 
কবিতাটিও বোঝা দরকার । কবিতাটি হলো, 
/৪৯১/০/-৫ব-৪৭-৮/৪ 
৮7৮৮০14৮৭0৮ 
ইকবাল কবিতাদয়ে শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন ও 
তাদের পক্ষে কথা বলার পুরো কর্তব্য আদায় 
করে দিয়েছেন । তিনি বলেন, কারখানার মালিক 
(পুঁজিদার) তো হীনস্বভাব, অলস ও বিলাসপ্রিয় । 
কোনো কষ্টই তারা করে না। সব কাজ নেয় 
শ্রমিক থেকে, আবার শ্রমিকের মেহনতের ফলও 
তারা ভোগ করে; তাদেরকে অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে । অথচ কুরআন মজীদ ঘোষণা 
দিচ্ছে, মানুষ সে-জিনিসের হকদার, যার জন্য সে 
শ্রম দেয়, শরীরের ঘাম দেয়। ইকবাল 
মানবতাবাদী ও জনদরদী কবি হিসেবে মজলুম 
মজদুরদের পক্ষে জোরদারভাবে কলম চালনা 
করেছেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার ওপর 
সবসময় শোক পালন করেছেন । হৃদয়ের ব্যথা 
সহ্য করতে না পেরে শেষতক তিনি আল্লাহর 
কাছে অভিযোগাত্মক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 

৮৮ ৪ 42৮/৮4-5 
৪৫, 934 7৮5 ৭ 
কখন ডুবিবে এই পুঁজিবাদ-স্বর্ণ তরিখানি / 

ফরিয়াদ তুলে তার আজ প্রভু, ব্রিভুবন-বাণী ।" 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ] 
“পুঁজিবাদের এই দাপুটে তরি ডুববে অতলে 
কখন? / উপযুক্ত সেই প্রতিশোধের দিন গুনছে 
নিখিল ভুবন 
পাঠকদের বুঝতে বাকি থাকে যে, ইকবাল কী 
মনোবেদনা নিয়ে এসব কথা বলেছেন এবং এসব 
কবিতা রচেছেন । যেন গালিবের ভাষায়, 


4008 44 ১%/58 


“কলিজা বের করে রেখে দিয়েছে কাগজের 


উপর ॥ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


(১১) 
৩৮48৮47৮৮১৮ 
2১121 এ ওর্ি4& 
“সাকী আমার মুছে দিয়েছে ভেদাভেদ পরস্পরে / 
'লা-ইলাহা'র সুরা-সুধা পান করিয়ে মোরে 
কবিতায় উদ্ধৃত $315৯-অংশটি কুরআন 
মজীদের চত্রিশ জায়গায় রয়েছে। অর্থ, আল্লাহ 
ছাড় কোনো ইলাহ ডেপাস্য) নেই । ইকবাল- 
কাব্যের বিশ্েষকগণ এই কবিতার বিশদ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, যা ইলমে মা'রিফাত'র সৃক্ষ্মাতিসৃক্ষ্ম 
অনুসঙ্গ ও রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত । সেসব 
আলোচনা এখানে আমি সঙ্গত মনে করি না । শুধু 
এইটুকু বুঝলে হয় যে, কৰি তাওহীদের গুঢ় রহস্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার সাকী আমাকে 
'লা-ইলাহা ইন্ত্রাহু'র শরাব পান করিয়ে আমি- 
তুমি'র ভেদাভেদ চিরতরে মুছে দিয়েছেন । 


রর রা) ্ 
$%07/ত এস এ তে 


[স্ব ১৯-৫4-4৯১১ ৯ 
“কলীমের মতো এখনো যদি অভিসার করে তুরে / 
ভয় কর না*র বাণী এখনো সেথায় বাজতে 
পারে *] 

স্ব: ৯ বাক্যটি নেওয়া হয়েছে সূরায়ে আল- 
কাসাসের ৩১ নং আয়াত থেকে | পুরো আয়াত 


28০ রর 
এ ৬ 
2 ৩৪ 


] 
লি পি 
€ 


পু 
০৮৮০৮ 
5 


চি 


£3 3 4৮০5 ভা 23৯ 
রা 91945 
[31:১০০51 ভ্ঠ 055৭ 
অর্থ : “আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি 
নিক্ষেপ কর | অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের 
ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ 
ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং 
পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা, সামনে এস 
এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা 
নেই । 
ইকবাল আলোচ্য কবিতায় মুসার (আ.) প্রসিদ্ধ- 
এতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, 
যেখানে হযরত মুসাকে (আ.) আল্লাহ তা'আলা 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অভয়-বাণী ও 
সান্তুনা-বাণী দিয়েছেন । এখন কারো প্রশ্ন হতে 
পারে, মুসাকে তো আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রুতি ও 
সান্তবনা-বাণী দিয়েছেন। ফলে তিনি একা- 
একজনই ফেরআউনের মোকাবেলা করেছেন । 
কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তো আর মুসা হতে পারবে 
না। সুতরাং বর্তমান যুগে র র 
উত্তরসুরিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় 
কীভাবে? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন, এ-ধারণ 
সঠিক নয়, এহেন প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয় | কারণ, 
আজকেও যদি কোনো মুসলমান মুসার (আ.) 
ন্যায় সাধনা করতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর 


০৫ 


৫৮ 


স্থাপন করতে পারে, তা হলে এখনো তুর 
পাহাড়ের গাছগাছালি থেকে “অভয়-বাণী”র 
সমীরণ বইতে পারে, বইতে পারে সাহায্যের 
স্লোতধারা | বদরের পরিবেশ সৃষ্টি হলে এখনো 
সাহায্যের জন্য আসতে পারে ফেরেশতাদের 
সৈন্যদল । কবি বলেন, 


% ০০ 00 2৪146 4 
(৯4894 -০/৯/০152 


আসমান থেকে / এখনো তোমাদের সাহায্যের 
জন্য নামতে পারেন দলে দলে ।' 


প্র (১৩) 
০0৪৮ - ০৫ ₹3১ 


৬৮ চা রঃ ৮৮০০ ক 
“দেখা দাও আমাকে' বলে যাচ্ছি আমিও তবে, 
সেটা কলীম ও তুরের আলাপের মতো নয় 
হৃদয়ের আবেগে । 
এখানে 2৫) শব্দটির উৎস প্রথম কবিতার 


মতোই | কবি মুসার (আ.) এক বিশেষ ঘটনার 
দিকে পাঠকদের নিয়ে গেছেন । মুসা (আ.) তুর 
জানিয়েছিলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে একটু দেখা 
দাও । আল্লাহ বললেন, তুমি তো আমাকে দেখতে 
পারবে না। এই উত্তরে মুসার আগ্রহে কোনো 
ধরনের পরিবর্তন আসল না । তাই আল্লাহ নিজেই 
করুণা করে তাকে বললেন, আচ্ছা! তুমি যদি 
আমার “তাজাল্লী' (আল্লাহর সত্তাশোভন প্রখর 
জ্যোতি) বরদাশত করতে পার, তা হলে তুমি 
আমাকেও দেখতে পারবে । অতঃপর আল্লাহ পাক 
তুর পাহাড়ে নিজের তাজাল্লী ঢাললেন। পাহাড় 
ফেঁটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল । মুসা আ. বেহুশ 


ও ৮০0৮০ ০৯৩ ১৭ (93 « ১ 62 না 
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[62:51 ক 9315 
অর্থ : “যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও 
কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, 
তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের 
পালনকর্তার কাছে । আর তাদের কোনোই ভয়- 
ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না ।' 
এ-রোবাঈটি চেতুস্পদী)-তে কৰি দোয়ার আদলে 
একটি গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছেন। কবি বলছেন, হে খোদা 
ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য 
আমাকে সেই আন্তরিক প্রেরণা দান কর, যা 
আমাদের পূর্বসুরিদের বৈশিষ্ট্য-প্রতীক ছিল । 
আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের কোনো 
ভয় নেই, নেই কোনো আশঙ্কা ৷ বিবেক-বুদ্ধির 
বহু গলি-পথে আমি হেটেছি । ফলে আমি বুঝেছি, 
বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কিছু হবে না, একমাত্র প্রেম 
দিয়েই সবকিছু সম্ভব । তাই আমাদেরকে প্রেম 
দান, দান কর প্রেমগভীর প্রেরণা; দান কর 
পূর্বসুরিদের উন্মাদনা | কারণ, ইসলামি জীবনের 
ভিত্তি হলো প্রেম; বিবেক-বুদ্ধি নয় । এ-প্রসঙ্গে 
তিনি অন্যত্র বলেন, 


উর 
১0 (6 ০0। 4 0 


“সমালোচনা থেকে বুদ্ধির নেই কোনো বিরতি / 
প্রেমের ওপরই স্থাপন কর সমূহ কর্মের ভিত্তি ।” 


(১৫) 
এ_১/587/% ০০৮ ১/ ০) 
১৫১৫ ৯6৮৩ -5 


হয়ে পড়ে গেলেন । জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি 


“মুসলমানের দিল তুমি আজ আবার জিন্দা করো / 


বুঝলেন, বান্দা যখন তার তাজাল্লী বরদাশত 
করতে পারে না, তা হলে তার দীদার কীভাবে 
বরদাশত করবে! 


(১৪) 

/ 5) ৮৮ 6 ৮9101 ৬৪ 

4€৩১586৯6/7-6০ 

০৫ ৮ ভর ০০৮ ৫ ১ 

1/ /% ৮৮ এ ৮ 4৮ 
'পূর্বসুরিদের হৃদয়ী আবেগ আমাকেও কর দান / 
চিন্তাহীন'র দলে আমাকে দান কর স্থান / 
বিবেকের জট খুলেছি জীবনে অসংখ্য-অগণিত / 
আমাকেও তাদের মাতলামি কিছু দান কর 
রহমান!" ] 
₹$১:58৯8১$৯ শব্দটি কুরআন মজীদের 
একাধিক জায়গায় রয়েছে । আমরা শুধুমাত্র একটি 


অস্তিত্ব ও সাহায্যপ্রতিশ্রুতির প্রতি অনড় আস্থা 
সেপ্টেম্বর*১০ 


আয়াত উদ্ধৃত করছি। 


“ভয় নাই' এই অভয় বাণীর বিজলি মশাল ধরো ।' 
[__ফররুখ আহমদ 
বাক্যটি চয়ন করা হয়েছে সূরায়ে নৃহের ২৬ নং 
আয়াত থেকে । পুরো আয়াত হলো, 
29৩৭ ৩৪ ৮৯১৪ ৪ ১৯০০ ৫৮৩৪০৯ 
[26:01 স্1355 
অর্থ : 'নৃহ আরও বলল: হে আমার পালনকর্তা, 
আপনি পৃথিবীতে কোনো কাফের গৃহবাসীকে 
রেহাই দিবেন না ।' 
এ-পঙ্ক্তিদ্বয় “তারেকের দোয়া" শীর্ষক কবিতার 
অন্তর্ভূক্ত । কবি আল্লাহকে আবেদন জানান, হে 
খোদা! গাজীদের অন্তরে ইসলামকে কুফরীর 
ওপর বিজয়ী করার জন্য সে-প্রেরণা দান কর, যা 
নৃহ আ.-র অন্তরে জাগরূক ছিল। ইকবাল 
উপরিউক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এ 
জন্য যে, মুমিনের সবচেয়ে বড় আশা হলো দুনিয়া 
থেকে কুফরী নিশ্চিহ্ন হয়ে ইসলাম সকল ধর্মের 
ওপর বিজয়ী হোক । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


(১৬) 
৮৮৫ (৬/১/১ 4/ 4 শে রি টি 


1555 ২৯ ৮41102০৫০4৩ 
“যাহার নৈরাশ্য ফলে পৃথিবী “পরে চঞ্চল জীবন / 
তার তরে ভাল, বল, নিরাশা কি নিরাশা-মোচন? 
[__মনিরউদ্দীন ইউসুফ: ৯১] 
“যার আশাহীনতায় ধরণীর হৃদয়ে জুলন / নিরাশ 
হওয়া না হওয়া তার জন্য ভালো কি কখন? 
[__সৈয়দ আবদুল মান্নান], 
“যার নিরাশার কারণে ভবের হৃদয়ে আগুন জ্বলে / 
আশা-নিরাশা, কোনটি তাহার ভাগ্যে ভীষণ 
শোভে? 
কবিতায় ব্যবহৃত অংশটুকু নেওয়া হয়েছে সূরায়ে 
যুমার-এর ৫৩ নং আয়াত থেকে । 


০7925 এর্দ 7518-৮১-৮১ 22 
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[53:৮01 হ9| টা 
অর্থ : “বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের 
উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে 
নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ 
মাফ করেন । তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।" 
কবিতায় ইবলিস সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, 
রা নিরাশার সবচেয়ে বড় প্রকাশস্থল 
ইবলিস | কারণ, সে এমন বিদ্রোহ করেছে যে, 
সে কখনো আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশা রাখে না। 
তার চিরনিরাশার কারণে আজ আমরা পেয়েছি 
রঙ-রসের পৃথিবী, লাল-নীলের প্রকৃতি, স্বাদ- 
বিস্বাদের জগৎ, ঘটনা-দুর্ঘটনার জীবন, হিংসা- 
ভালোবাসা, বিরহ-মিলন | কারণ, ইবলিস যদি 
নিরাশ না হত এবং এই পৃথিবীতে চলে না 
আসত, তা হলে এ-পৃথিবী বসবাসের যোগ্য হয়ে 
গড়ে ওঠত না । সুতরাং তারই নিরাশার কারণে 
আমরা পেয়েছি জীবন-জগতের প্রেরণা । তাই এই 
চিরনিরাশ ব্যক্তির জন্য আশা নয়; নিরাশাই বেশি 
শুভনীয় । 


ৃ ০৭) 
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€/ হা 141656-3৯-9 
“মুসলিম তুমি, ব্যথা নিয়ে বলি, নেই কি তোমার 
স্মরণ / আল্লাহর সাথে কাউকে ডেক না' 
কুরানের দৃপ্ত বচন? 
কবিতায় ব্যবহৃত আয়াতাংশ সুরায়ে আল- 
কাসাসের ৮৮ নং আয়াত থেকে গৃহীত | 
৬ তথ 11 56885৯ 
| 2 2823 ্াঁ ৩05 

[88:৮০] 
অর্থ : “আপনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে 
আহবান করবেন না । তিনি ব্যতীত অন্য কোনো 
উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু 


সেপ্টেম্বর*১০ 


€৩১4 415 রঃ 


ধবংস হবে । বিধান তারই এবং তোমরা তারই 
কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে ।' 

কবি এখানে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর 
তাওহীদের ওপর অটল-অবিচল থাকার জন্য দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন এবং তাওহীদসম্বলিত একটি 
আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 


(১৮) 
6০1 ১৪০৪ 2৯18৯ ৮88 


১৮৮ ০ 5 £৮ ৬৫ 4১ ০1 
“বাড়তি থেকে দাও" কথার ভেতর নিহিত যে গুঢ় 
বাস্তবতা / যদি হত তা প্রকাশিত আজ, বক্ষে 
বেঁধেছি আশার কথা!” 

স্ব 5 1১৯ শব্দ দ্বরা সূরায়ে আল-বাকারার ২১৯ 


নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । পুরো 
তা 
০১৮০৫ 
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[21950195544 ৮ 
অর্থ : “তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করে । বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে 
রয়েছে মহাপাপ । আর মানুষের জন্যে 
উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ 
উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় । আর তোমার 
কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে 
দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে 
তাই খরচ করবে । এভাবেই আল্লাহ তোমাদের 
জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে 
তোমরা চিন্তা করতে পার । 
এটি “সমাজতন্ত্র শিরোনামী কবিতার শেষ 
পঙ্্ক্তি । সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআন মজীদের 
আদেশ “তোমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর 


অবশিষ্টগুলি খরচ কর" যদি বর্তমান যুগে 
বাস্তবায়িত হত, তা হলে ধনী-গরিবের 


পাহাড়প্রমাণ ব্যবধান থাকত না । সবাই আরামে- 
শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারত । ইসলাম চায় 
না, রাজ্যের সব সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ও 
খাতে জমা হোক, আর অন্যরা না খেয়ে মরুক। 
ইসলাম রক্তচুষা পুঁজিবাদ চায় না, চায় 
সাম্যশীতল সামাজিক ইনসাফ । 


(১৯) 
06১ ০% ৩৫ ০ & 56 45 
ক২02,5১৯০2০১৮৪৮% 
“তুমিই থাকবে দুনিয়াতে এখন নিঃসঙ্গ-একা 
তোমার হৃদয়ে বসে গিয়েছে লা-শরীক আল্লা ।' 


এখানে সুরায়ে আন-আমের ১৬৩ নং আয়াতের 
ইঙ্গিত | পুরো আয়াত এই, 


€৩91:20 এ এ ৩১155541253 

[163:৮০31 
অর্থ : তার কোন অংশীদার নেই । আমি তাই 
আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল । 
কবি বলছেন, তোমার হৃদয়ে যখন আল্লাহর 
একত্ববাদের খুঁটি শক্তভাবে গেড়ে বসেছে, তা 
হলে তুমি দুনিয়াতে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, আর এটা 
তোমাকে মেনে নিতে হবে। এটার ভেতরই 
তোমার সফলতা । 


8 4৮ 9৬৪ 
[11 এ।__01114 ৮৩] 


পাহাড়ও আছে, আছে আফগান, থাকবেও 

চিরদিন / রাজত্-শীসন সবই আল্লাহর, তিনিই 

মহা-মহীম 4৮5] বলে নিম্নের আয়াতে দিকে 

ইঙ্গিত । 

£ 95 ৬। ৩৪ ও খ এ সু১ 
[57531 ক 54920 

অর্থ : “আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না । তিনি 

সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম 

মীমাংসাকারী 1 

এবং & ৬4 বলে নিয়ের আয়াতে দিকে ি [ 


2 £ ৩৪ 02) 5 ৬১ 0৩ (4) ০ 


[26১০ 2১৫৫ 4521 রর 
অর্থ : “বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম 
শক্তির অধিকারী । তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর 
এবং যার কাছ থেকে ইচছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও ।' 
কবি বলেন, পূর্বেকার বাদশাদের শাসিত সেই 
আফগান, পহাড়-পর্বত বাকি আছে, কিন্তু তারা 
নেই। তাই একাধিপত্যের মালিক একমাত্র 
আল্লাহই । সকল রাজত্ব ও শাষনের অধিকারী 
একমাত্র তিনিই । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও ফাযিল 


তি ত্র: 

১ ইকবাল কাব্যসমগ্র ফোর্সী), শাইখ গোলাম আলী 
এন্ড সন্স, লাহোর, ১৯৩৭ 

২ ইকবাল কাব্যসমগ্র ফোর্সী), শাইখ গোলাম আলী 
এন্ড সন্স, লাহোর, ১৯৩৭ 

ও ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়, মনিরউদ্দীন ইউসুফ, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, প্রে, স.) | ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
ঢাকা, ১৯৮২ (ছবি. স.) 

+ শিকওয়া ওয় জওয়াবে শিকওয়া, গোলাম মোস্তফা 
(অনূদিত), বিশ্ব্যসাতিহ্য-কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪ 

« ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ফররুখ আহমদ, 
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮০ 

৬ ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আবদুল ওয়াহিদ 
(সম্পাদিত), আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ঢা্জ্জাছা [থা 


নু, ০ 


| 
চ্ 
চা 


লি 


রর 


প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের একথা জানা আছে 
যে, ঈমান আনয়নের পর সবাঁধিক গুরুত্বপূর্ণ 
জিনিস হচ্ছে ইলমে দীন* ৷ কেননা ঈমানের 


শি।ক্ষা। ।স।ং।স্কূ।তি 


০৮০ 


সনম, 


এ তা 


তাদের ছোট-ছোট কাজের ওপর অধিক সু-সং্‌ 


ইলমে দীন অর্জনের তাৎপর্য 
মূল: মুফতী হারেস আবদুর রহীম ফারুকী 


নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা এবং নিজেদের 


রয়েছে, তেমনিভাবে অর্পিত দায়িত্বে অবহেলায় 
রয়েছে কঠিন দুঃসংবাদ । এই যখন উলামায়ে 


দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারেন । তারা 
যেন নিজেদের জীবনকে রাসুলের (সা.) নির্দেশনা 


মাঝে যে জিনিসসমূহ উদ্দিষ্ট, যার ওপর আমল 


কিরামের অবস্থা, তখনতো তারা পৃথিবীতে ঈর্ষার 


করার দ্বারা ঈমানে পরিপূর্ণতা আসে এবং দীনের 


অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে স্বীয় হত গৌরব 


পাত্র হয়ে থাকার কথা ছিল! কিন্তু অত্যন্ত 


প্রচার-প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণ যার ওপর সীমাবদ্ধ, 
তা কখনও দীনি ইলম ব্যতীত অর্জিত হতে পারে 
না। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল 
ঈমানের পরপরই ইল্ম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ 
একত্রিত করেছেন। তাঁরই অনুসরণ করে 


পরিতাপের বিষয় যে, উলামায়ে কিরামের একটি 
বিরাট অংশ আজ নিজেদের অবস্থানকে ভুলে 
গিয়ে, নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
না করে, এমনকি ঘোষিত সতর্কবাণী হতে সম্পূর্ণ 
বে-খবর হয়ে এমন সব কাজে লিপ্ত যা দ্বারা গোটা 


মিশকাত শরীফের গ্রন্থকার আল্লামা বাগাভী 


উলামা সমাজ হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। 


(রহ.)ও স্বীয় সংকলিত কিতাবে কিতাবুল 
ঈমানের পরে কিতাবুল ইলমকে স্থান দিয়েছেন । 


অবস্থা এমন হয়েছে যে, পৃথিবীতে যদি কোন 
জিনিস সর্বাধিক অনর্থক ও অমর্ধাদাকর মনে করা 


যেহেতু আল্লাহ তা'য়লার নিকট ইলমে দীন 


হয়, তবে তা হচ্ছে উলামা সমাজ | অথচ রাসুলে 


অধিকতর উত্তম জিনিস, সেহেতু আলিমে দীনের 
জন্যও বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে । এসম্পর্কে 
€৪৯৮০১ 906 0৭4 ভা এছ 0৯ 
[৭:০1] 
“যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা 
কি উভয়ে সমান?” মূর্খ ব্যক্তি (যে দীনী ইলম 
সম্পর্কে অজ্ঞ) সে যত উচ্চ পদ-মর্যাদার 
অধিকারীই হোক না কেন, যত বেশি ইবাদত- 
বন্দেগি করুক না কেন, খাটি আলিমে দীনের 
মর্যাদা ও মাকামে পৌছা তার জন্য অসম্ভব ৷ 
আল্লাহ তায়ালা আলিমে দীনের ইজ্জত ও মর্যাদা 
বৃদ্ধি এবং তার মাগফিরাতের দু'আর জন্য গোটা 
সৃষ্টিজগতকে নিয়োজিত রেখেছেন । কিয়ামতের 
ময়দানে তাকে এমন সব পুরস্কারে ভূষিত করার 
ওয়াদা করেছেন, যা শ্রবণে ফিরিশতারা পর্যন্ত 
ঈর্ষান্বিত । 
কিন্তু যেমনিভাবে উলামায়ে কিরামের জন্য সু-উচ্চ 
সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত, ঠিক তেমনিভাবে 
তাদের দায়িত্বও অত্যন্ত কঠিন । যেমনিভাবে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


কারীম (সো.) এই উলামা সমাজকে পৃথিবীতে 
সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপনের এমন পথ প্রদর্শন 
করে ছিলেন, তার ওপর যদি তারা চলতেন 
তাহলে গোটা জগৎ আজ তাদের পদতলে আছড়ে 
পড়ত । 

রাসুলে করীম (সা.) উলামায়ে কিরামকে 
দুনিয়াবাসীর দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধরনা 
দেয়ার পথ দেখাননি | বরং তাদেরকে প্রভাবশালী 
ও ক্ষমতাশালীদের ন্যায় বেঁচে থাকার যোগ্যতা 
প্রদান করেন । এ কারণেই যারা রাসুল (সা.) 
প্রদর্শিত পথে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত 
করেছিলেন, তাদেরকে জগতবাসী নিজেদের 
মাথার মুকুট বানিয়ে রেখেছিল । আজও এই 
অধঃপতনের যুগেও যারা অবিচলতার সাথে রাসুল 
(সা.)-প্রদর্শিত পথে নিজেদের জীবনকে 
পরিচালিত করছেন, দুনিয়া তাদের সামনে অত্যন্ত 
বিনয়ের সাথে ধরা দিচ্ছে । আর তারা দুনিয়াকে 
অবজ্ঞা ভরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে । বক্ষমান প্রবন্ধে 
রাসুলের (সা.) নির্দেশনামূলক কিছু বাণী 
সমিবেশিত করা হয়েছে । উদ্দেশ্য যারাই যে কোন 


পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং উভয় জাহানের 
সফলতা ও কামিয়াবী অর্জন করতে পারেন । 


ইল্মে দীন অর্জনে রতদের জন্য সু-সংবাদ 
তালিবে ইলম হোক অথবা আলেমে দীন হোক, 
কিংবা দীনী কাজে ব্যস্ত যেকোন ব্যক্তিই হোক, 
যদি তিনি ইলমে দীন অর্জন এবং তার প্রচার ও 
প্রসারে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে তার জন্য 
রাসুলের (সা.) পক্ষ থেকে রয়েছে অগনিত সু- 
ংবাদ । এক স্থানে তিনি (সা.) ইরশাদ করেন, 
কপ 00222 
মুমিনের পেট উত্তম কথা শ্রবনে কখনও পরিতৃপ্ত 
হয় না এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করেও |” 
রাসুলের (সা.) এই বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি 
স্বীয় জীবনকে ইলম অর্জনে নিয়োজিত রেখেছেন 
তার জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ | উক্ত হাদীসের 
ওপর ভিত্তি করে বহু আউলিয়ায়ে কেরাম 
নিজেদেরকে আজীবন তালিবে ইলম বানিয়ে 
রেখেছিলেন । হাদীসে ইলম অর্জনের বিশেষ 
কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট নেই । সুতরাং যে ব্যক্তিই যে 
কোনভাবে আমৃত্য ইলমী কাজে ব্যস্ত থাকবেন, 
তিনি এই সু-সংবাদের ভাগী হবেন ৷ এক পর্যায়ে 
ইলমে দীন অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি ইলমে দীন 
অর্জনের জন্য ঘর হতে বের হয়, সে পুনরায় 
ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত 
মুজাহিদের ন্যায়” কেননা মুজাহিদ যেমনিভাবে 
আল্লাহর দীনকে জিন্দা করার জন্য নিজের 
সবকিছুকে বিলীন করে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


তালিবে ইলম ও দীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের 
উদ্দেশ্যে নিজের সবকিছুকে বিলীন করে দেয় । 
সুতরাং ইরশাদে নববী (সা.) অনুসারে তালিবে 


ইলমের মাধ্যমে গুণাগুণ প্রস্ফুটিত হয় 
কে এমন আছে যার মাঝে কোন না কোন গুণাগুণ 
নেই? প্রত্যেক মানুষের মাঝেই কোন না কোন 


ইলম ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত মুজাহিদের ন্যায় 


গুণ অবশ্যই বিদ্যমান | যদি কেউ স্থীয় গুণাগ্তণে 


গণ্য হবে । একথা স্মরণযোগ্য যে, ইলম অর্জন 


ওজ্জবল্য সৃষ্টি করতে চায় তবে তার জন্য ইলমে 


শেষে ঘরে ফিরে আসার কারণে তালিবে ইলমের 


দীন অর্জন করা অত্যাবশ্যক | ইলমে দীনের 


মর্যাদা কমে না বরং তার সম্মান ও মর্যাদা আরও 
বৃদ্ধি পায় | কেননা ইলম অর্জনের পর এখন সে 
আলিমে দীন হয়েছে । আর আলিমে দীন হওয়ার 
কারণে তিনি এখন নবীদের ওয়ারিশ হয়েছেন । 
ইলমে দীন অর্জনের ফায়দা হলো, রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, (2514)86 0 (1206 ৩5) 
ইলমে দীন অর্জনের দ্বারা অতীতে কৃত গোনাহ 
মাফ হয়ে যায় ।* গোনাহ থেকে হয়ত সগীরা 
গোনাহ উদ্দেশ্য । অথবা হাদীসের মর্ম এই যে, 
ইলম অর্জনের দ্বারা তাওবার তাওফিক হয় । যার 
ফলে সকল গোনাহ দূরীভূত হয় | জানা গেল যে, 
আলিমে দীন সাওয়াব এবং অতীতে কৃত গোনাহ 
মা'ফের সনদ প্রাপ্ত হন । 


আল্লাহ তায়ালার নবী (সা.) যার সততা ও 
সত্যবাদিতা শক্র-মিত্র সকলের কাছেই 
সত্যায়িত । যার প্রতিটি কথা বাস্তব সম্মত হওয়ার 
বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলমানের আকিদার অংশ । 

13200133412 84180 521 
'আল্লাহ তায়ালা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে 
দীনের জ্ঞান প্রদান করেন ।* এই হাদীস হতে 
শুধু ১: 354-এর শ্রেষ্ঠতৃই বোঝা যায় না, 
বরং একথাও বোঝা যায় যে, এটি এমন পূর্ণাঙ্গ যা 
আল্লাহ তায়ালা যে কাউকে প্রদান করেন না। 
সুতরাং যার দীনী জ্ঞান অর্জিত হবে, সে নিজেকে 
অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করবেন এবং এই 
নি'আমতের ওপর আল্লাহ্‌ তায়ালার শুকর আদায় 
করবেন । এমনিতে কোন মানুষ একথা বলতে 
পারে না যে, তার সাথে আল্লাহ তায়ালার 
মু'আমালা কিরূপ । কিন্ত নবী করিমের (সা.) এই 
সু-সংবাদের ওপর ভিত্তি করে একজন ফকীহ পূর্ণ 
আস্থা ও নিশ্যয়তার সাথে একথা বলতে পারেন 
যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মঙ্গলকামী । আর এর 


মাধ্যমে গুণাবলী প্রস্ষুটিত হয়। রাসুল (সা.) 
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15019) ) 
কুফরী অবস্থায় যে ব্যক্তিকে সম্মানিত মনে করা 
হত, সে যদি চায় যে ইসলামী জীবন-যাপনেও 


বসে এমন সব নির্দেশনা প্রদান করবে, যার ওপর 
আমল করে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং 
অপরাপর লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে ৷ এ জন্য 
উলামায়ে কিরামের অস্থিত্বকে নিজেদের উন্নতি ও 
সফলতার সোপান মনে করে যতটুকু সম্ভব তাদের 
থেকে উপকৃত হতে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য অত্যাবশ্যক । তাদের সাথে ভালবাসার 
সম্পর্ককে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করা 
চাই । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


৮ ৩ ত্িও সক 55 
পিল 
'আল্লাহ তায়ালা ইলমে দীনকে এভাবে তুলে 


তার সম্মান ও মর্যাদা অটুট থাকুক, তাহলে তার 


নিবেন না,বরং উলামায়ে কিরামকে তুলে নেয়ার 


জন্য সর্বাধিক উপকারী ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে সে যেন 
আহকামে শারইয়্যার আলিম হয়ে যায় ।" 


মাধ্যমে ইলমে দীন মিটে যাবে ।”* অর্থাৎ 
উলামায়ে কিরাম জীবিত এবং তাদের বক্ষ হতে 


আহকামে শরিয়্যার ইলমের দ্বারা জাহেলী যুগের 


ইলম বের করে নেয়া হবে, এমন নয় । বরং 


গুণাবলীতে এজ্বল্য আসে এবং তা সকল কাজের 
ভিত্তি হয়। উক্ত হাদীস সকল মুসলমানকে এই 
শিক্ষা দেয় যে, মুসলমানদের মান-মর্যাদা এবং 
তাদের উন্নতির মূল ধন-সম্পদ বা আভিজাত্য নয় 


আল্লাহ তায়ালা আলিমে দীনকে উঠিয়ে নিবেন 
এবং তদস্থলে অপর আলিম তৈরি হবে না। 
এমনিভাবে ইলম আপনা-আপনিই নিঃশেষ হয়ে 
যাবে । সুতরাং ইলম অবশিষ্ট থাকার জন্য প্রত্যেক 


বরং তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা এবং তাদের 


আলিমের কর্তব্য হচ্ছে সে যেন কোন যোগ্য 


উন্নতির সীমারেখা একমাত্র আহকামে শরিয়্যার 
ইলম অর্জন ও সেই অনুযায়ী আমলের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ । 


ইলমে দীন ঈর্ষার বস্তু 


আলেম তৈরি করে যায় । 


আলেমে দীনের মর্যাদা 
যে আলিমে দীনের মাধ্যমে মানুষের উভয় 
জাহানের ফায়দা হয়, তার মাকাম ও মর্যাদা 


ইলমে দীন অনেক বড় নি'আমত, সুতরাং তা 


একজন আবেদের (ইবাদতকারী) চেয়েও অনেক 


অর্জনে যত ঈর্ধাই করা হোক না কেন তা অতি 


উচু । তার মাকাম ও মর্যাদার সামনে সারা রাত 


নগণ্য । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন দু'ধরনের 
লোক নর্ষার পাত্র । প্রথম ব্যক্তি যে ধন-দৌলত 
পেয়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে । আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“দ্বিতীয় ব্যক্তি সে, যাকে আল্লাহ তায়ালা দীনী 
ইলম দান করেছেন । অতঃপর সে প্রদত্ত ইলম 
অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং তা মানুষদেরকে 
শিক্ষা দেয় ।"* উক্ত হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় 
যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে দীনী ইলম দান 
করেছেন এবং সে তা অপরকে শিখাতে এবং সেই 
অনুযায়ী মীমাংসা করতে কার্পণ্য করে না, সে 
অবশ্যই ঈর্ধার পাত্র । তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া 
এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মান-মর্ধাদা 


বড় প্রমাণ হচ্ছে আমাকে ১) 35 প্রদান 


করা । কিন্তু এই সু-সংবাদের পাশা-পাশি এটাও 
স্মরণ রাখা চাই যে, হযরত হাসান বসরীর (রেহ.) 
দৃষ্টিতে 2: ওই ব্যক্তি যিনি দুনিয়া বিমুখ ও 
পরকাল ভাবনায় বিভোর | যিনি সর্বদা দীনী 
কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এবং স্থীয় প্রভুর 
আনুগত্যে নিয়োজিত থাকেন । যখন কেউ এ 
সকল গুণাবলী অর্জন করতে পারবেন, তখনই 
তিনি নিজেকে এই সু-সংবাদের যোগ্য মনে 
করতে পারবেন । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


বৃদ্ধি পাওয়ার ওপর লোকেরা যত ঈর্ধাই করুক না 
কেন তা অতি নগণ্য । 


উলামায়ে কিরাম ইলম টিকে থাকার মাধ্যম 


জাগ্রত থেকে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিকিরকারী 
আবেদের কোনই স্থান নেই । কেননা আলিমে 
দীন একাকী নিজেকে জাহান্নামের আগ্তন থেকে 
বাচান না, বরং অপরাপর অনেক ব্যক্তিকেও 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে বীচিয়ে জাননাতের পথ 
ধরিয়ে দেন । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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(2514 ৮5৪ 
“আলিমের মর্যাদা আবেদের ওপর এরূপ যেরূপ 
চৌদ্দ তারিখের চাদের মর্ধাদা সকল তারকার 
ওপর 1” অপর এক জায়গায় আলিমকে আবেদের 
ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে বর্ণিত হয়েছে, 


এ (991 50501 045) 
“আলিমের মর্যাদা আবেদের ওপর এরূপ, যেরূপ 


তোমাদের মাঝের ছোট ব্যক্তির ওপর আমার 
মর্যাদা ।৯ উক্ত বর্ণনা থেকে একথা বোঝা যায় যে 


এটা উলামায়ে কিরামেরই বৈশিষ্ট্য যে, তাদের 


আবেদের তুলনায় আলিমের মযাদা যেখানে এত 


মাধ্যমে ইলম অস্তিত্ব লাভ করে । যখন আল্লাহ 


অধিক, সেখানে সাধারণ মানুষের তুলনায় 


তা'আলা পৃথিবী হতে উলামায়ে কিরামকে তুলে 


আলিমের মর্যাদা পরিমাপ করাও দুক্কর | সুতরাং 


নিবেন, তখন ইলমও উঠে যাবে । আর ইলম উঠে 
যাওয়ার দরুন চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে যাবে । 


আলিমে দীনের সাথে কটুকথা বলা, তাদের 
সম্পর্কে কু-ধারণা করা প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সা.) 


থাকবে না কোন পথ প্রদর্শক । প্রত্যেক ব্যক্তি 


এর নির্দেশাবলিকে অবজ্ঞা করা এবং তা 


আপাদমস্তক নিমজ্জিত হবে ভ্রষ্টতার অতল 
গহবরে | অজ্ঞ ও মুর্খরা উলামায়ে কিরামের স্থানে 


পদদলিত করার অর্তভূক্ত । আলিমকে আবেদের 
ওপর এত অধিক প্রাধান্য দেয়ার কারণ তাই যা 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


পূর্বে আলোচিত হয়েছে । আলিমের উপকার 


রেখে যাওয়া দুনিয়াবি জিনিসের মালিক তাদের 


ব্যাপক । পক্ষান্তরে আবেদের উপকার তার 


সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ হননি এবং 


নিজের সাথেই সংযুক্ত । দ্বিতীয়ত, আলিমে দীন 
শয়তানের চক্রান্ত সম্পকে অবগত হয়ে তার 
বিছানো জাল হতে নিজেও বেঁচে থাকে এবং 


সেগুলোতে উত্তরাধিকার আইনও প্রযোজ্য নয় । 
বরং সে সকল জিনিস সকল মুসলমানদের জন্য 
ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে । উলামা এবং 


উম্মতকেও বাঁচায় । পক্ষান্তরে আবেদ ব্যক্তি 


আধিয়াদের মাঝে সম্পর্ক এত নিকটবর্তী যে 


শয়তানের চক্রান্তের জালে জড়িয়ে যাওয়া সত্বেও 
নিজেকে ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন মনে করে | এ 
সম্পকে রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 

(32 থাড 365৫ রি 55115 225 
“একজন ফকীহ হাজারো আবেদের চেয়ে 
শয়তানের ওপর অধিক শক্তিশালী 1১” সুতরাং 
সাধারণ মানুষের কর্তব্য তারা যেন আলিমদের 
সানিধ্যে থাকে, যাতে তারা আলিমের সান্িধ্যের 
বরকতে শয়তানের ধোকা হতে নিরাপদ থাকতে 
পারে । 


আলিমগণ নবীদের উত্তরসূরি 

কেউ যদি উলামায়ে কিরামের সম্মান ও পদ 
মর্যাদার পরিমাপ করতে চায়, তাহলে সে যেন এ 
কথা থেকেই তা করে যে উলামায়ে কিরাম 
আমিয়া আলাইহিমুস সালামগণের উত্তরসূরি | 
নবীগণের পরই উলামায়ে কিরামের স্থান । রাসূলে 
কারীম (সা.) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 


104 তাতে পখি। ঘা গ্ভখি। 27582081) 
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“উলামায়ে কিরাম আম্বিয়ার (আ.) উত্তরসূরি 
বানান না। তারাতো শুধু আসমানি ইলমের 
উত্তরাধিকারী বানান । অতএব যে ব্যক্তি দীনী 
ইলম অর্জন করল, সে যেন পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত 
হল ১১ 
একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বাজারের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । লোকদেরকে দেখলেন তারা 
ব্যবসা-বানিজ্যে নিমগ্ন । তখন তিনি তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, “তোমরা এখানে বেচা 
কেনায় নিমগ্ন । অথচ মসজিদে হুযুরের (সা.) 
সম্পত্তি বন্টন হচ্ছে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ 
মসজিদের দিকে দৌড় দিল । সেথায় গিয়ে দেখল 
কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে রত । কেউ 
হাদীস অধ্যয়নে রত। কিছু লোক ইলমী 
আলোচনায় নিমগ্ন । আবার কেউ যিকির- 
আযকার, তাসবীহ-তাহলীল বা মুনাজাতে নিমগ্ন । 
আগত লোকেরা এ দৃশ্য অবলোকন করে হযরত 
আবু হুরায়রা (রা.) কে বললো, আপনিতো 
বলেছিলেন মসজিদে রাসূলের (সা.) সম্পত্তি বন্টন 
হচ্ছে, অথচ এখানেতো সে রকম কিছুই দেখছি 
না । আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, “যে কাজসমূহে 
এই লোকেরা লিপ্ত, সেগুলোই রাসুলের (সা.) 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

লা পেস্প) 650৩ ৮০152757715 ৬ 
সু] 5852135505 1 ৩89 859০8 

“যে ব্যক্তি ইসলামের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্তে 

ইলমে দীন অর্জনরত অবস্থায় ইন্তেকাল করল, সে 


জান্নাতে প্রবেশ করবে । তার এবং আম্দিয়া 
কেরামের মাঝে একটি মাত্র স্তর পার্থক্য ৮৯২ 


আলিমের জন্য গোটা 

জগৎ দোয়ী করতে থাকে 

গোটা জগতের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হচ্ছে তালিবে 

ইলম | একারণেই জগতের সকলে তার জন্য 

দোয়া করতে থাকে ৷ এমনকি ফিরিশতারা তার 

সম্মানার্থে নুরের পাখনা বিছিয়ে দেয়। রাসুল 

(সা.) ইরশাদ করেন, 

7৮41 40535 2 ৩2৮ ৬৫০ ৩৮ 

৮০) ১৪০০৪৫৪9০95 সুর) ৮ 

৩191 ৬৪ 2554 45 ঠ শা ইনি 
4850৮ 3১৪৯৩ ০৯০।০ 

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে একথা বোঝা যায় যে, 


করে, তবে এই প্রকার লোকদের পরিণাম সম্পর্কে 
বহ পূর্বেই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 

এ গে তো রি রি দর 2004 920) 
05455৩৩৭৪০5 
($.0৮20। 45 400 2245 29050 -২০ 
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823 ওঞ্সো চি ৫৩ 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপে এমন 
এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে ইলমে দীন 
অর্জন করেছিল এবং তা অপরদেরকে শিক্ষাও 
দিয়েছিল । কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতও সে 
করত । প্রথমে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে প্রদত্ত 
নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন | সে নেয়ামতসমূহ 
সম্পর্কে স্বীকারোক্তিও দেবেন ৷ অতঃপর আল্লাহ 
তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে প্রদত্ত 
নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায়ে আমার সন্তুষ্টির 
জন্য কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি ইলমে 
দীন অর্জন করেছি, অপরাপর লোকদেরকে তা 
শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির আশায় 
কুরআনুল করিম তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ 
তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। মূলত তুমি 
ইলম অর্জন করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, জগতবাসীর 
মাঝে তুমি আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে । 
আর কুরআন এই উদ্দেশ্যে পাঠ করেছিলে যে, 
তোমার সম্পর্কে লোকেরা এই কথা বলবে, “কারী 


$ 
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ইলমে দীনের জন্য সফর করা অত্যন্ত বরকতময় 
ও পুন্য কাজ | সাথে সাথে এটাও জানা যায় যে, 
ইলমের জন্য সফর করা প্রকৃতার্থে জান্নাতের 


থাকলে অমুক তুমি) ব্যক্তিই আছে" অতএব 
তুমি যা চেয়েছিলে তা দুনিয়াতেই অর্জিত 
হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তোমার খ্যাতির ডঙ্কা 


পথের যাত্রী হওয়া ৷ ইলমে দীনের শিক্ষার্থী এতই 


বেজেছে। এখন এখানে তোমার জন্য কিছুই 


সম্মানিত যে, তার পায়ের নিচে ফিরিশতারা ডানা 
বিছিয়ে দেয়। ডানা বিছানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে 


নেই । অতঃপর তার ব্যপারে নির্দেশ দিবেন তাকে 
অধোমুখী করে টেনে-হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাও 


ফিরিশতারা তালিবে ইলমদের অত্যন্ত সম্মান করে 


এবং অধোমুখী করেই জাহান্নামে নিক্ষেপ কর 1৯ 


এবং তাদের সামনে অত্যন্ত বিনয়-নঘ্রতা প্রদর্শন 
করে । অথবা এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, 
ফিরিশতারা বাস্তবিকই ডানা বিছিয়ে দেয়, কিন্তু 
আমরা আমাদের এই চর্মচক্ষে তা অবলোকন 
করতে পারি না। আলিমে দীনের জন্য 
নভোমগ্ডলে ও ভূ-মগ্তলের সকল সৃষ্টি জগৎ 
এমনকি গভীর পানির মাছ পর্যন্ত মাগফিরাতের 
দোয়া করতে থাকে । কিন্তু এসকল মর্যাদা ও 
সম্মান, সকল সৌভাগ্য ও পুন্যতা এ সময় অর্জিত 
হবে, যখন তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের হক নষ্ট না 
করবে । ইলম আহরণের সময়কালে এবং তা 
আহরণান্তে অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করবে না । 


ইলম অর্জনে ইখলাস অত্যাবশ্যক 
ইলমে দীন অর্জনকালে, লোকদের তা শিখানোর 
সময় এবং সেই অনুযায়ী মীমাংসাকালে, মোটকথা 


সম্পত্তি | স্মরণ রেখ রাসুলের সো.) মিরাস দুনিয়া 
নয় ॥ 

ফিদাকে রাসূলুল্লাহর (সা.) রেখে যাওয়া বাগান, 
এমনিভাবে অন্যান্য আম্িয়ায়ে কেরামের (আ.) 


সেপ্টেম্বর*১০ 


সকল ক্ষেত্রে ইখলাস অত্যাবশ্যক ৷ ইখলাস 
ব্যতীত ইলমে দীন লাভের স্থলে ক্ষতির কারণ 
হয় । যখন কোন আলিমে দীন ইলম অর্জন এবং 
তা শিক্ষা দানকে দুনিয়াবী পেশা হিসাবে গ্রহণ 


স্মরণযোগ্য যে, ইখলাসশূন্য কপট আলিম, কারী, 
আবেদ প্রমুখদের জন্য এমন ভীতিপ্রদ শাস্তিসমূহ 
রয়েছে, যার বিশ্বাস অন্তরে স্থান পেলে এদের 
মধ্য হতে কেউই কপটতার নিকটবতীও হবে না । 
এক স্থানে রাসুল (সো.) ইরশাদ করেন, 15553) 
০ “দুঃখ-কষ্টের কূপ হতে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ।' সাহাবায়ে 
কিরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ 
(সা.)! দুঃখ-কষ্টের কুপ কী? রাসুল (সা.) 
প্রত্যুন্তরে বললেন, জাহান্নামে একটি পরিখা 
আছে, যা থেকে স্বয়ং দোযখও দৈনিক চারশবার 
আশ্রয় প্রার্থনা করে । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস 
করলেন, সেখানে কাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে? 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করলেন, 95815] 2148) 
4) 'সেই কুরআন পাঠকারী যার আ'মাল 
কপটতা মিশ্রিত 1” হাদীসের ব্যাখ্যাকার বলেন, 
কপট আবেদ, আলেম, ক্বারী সকলেই এই 
হুকুমের অন্তর্ভূক্ত । উক্ত বর্ণনা থেকে একথা 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


প্রতীয়মান হয় যে, ইখলাসের শূন্যতার কারনে 


ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট করবে, তবে এই প্রকারের 


কিয়ামতের দিন নেক আমাল সমূহও কঠিন 


লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তায়ালা জাহান্নামে নিক্ষেপ ৬ বুখারি, আস-সহিহ, ৩:১৫ (৭৩) 


আযাবে পরিণত হবে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট ইখলাস ব্যতীত বড় থেকে বড় কাজ ও 
কুরবানী এরূপ, যেরূপ প্রাণহীন দেহ এবং 
্বাণহীন ফুল। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, 
কুরআন ও হাদীসে মুজাহিদ, উলামা ও আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় ব্যয়কারী ব্যক্তিদের যেই প্রশংসা অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং তাদের জন্য যেই উচ্চ মর্যাদার 
অঙ্গিকার করা হয়েছে, এগুলো তখনই অর্জিত 
হবে, যখন তারা নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণ ইখলাসের 
সাথে আনজাম দেবে । 


ইখলাসের মূল আল্লাহর সন্তুষ্টি 
উলামা ও তালাবাদের জন্য ইলম অর্জনের পথে 
ইখলাসকে অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে । এর 
সার-সংক্ষেপ এই যে, এ পথে সে যা চেষ্টা ও 
প্রচেষ্টা চালাবে, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার 
রাজি খুশির জন্যই করবে । ইলমে দীন অর্জন 
এবং তার প্রচারের উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জন হবে না । 
যদি কেউ দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষায় 
লিপ্ত থাকে, তাহলে তার জন্য রাসূলের (সা.) 
কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
০১১৩৪ ৬০০৯২৪৮৪৭ এ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনকারী ইলমকে 
পার্থিব বিত্ত বৈভব অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখেছে, 
পরকালে তার ভাগ্যে বেহেশ্তের স্রাণও জুটবে 
না।"** ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই না 
হওয়া চাই । হবে হ্যা! এর দ্বারা যদি চাওয়া 
ব্যতীত দুনিয়া অর্জিত হয়, তাহলে তাতে কোন 
ক্ষতি নেই। এমনি ভাবে জীবিকা নির্বাহের 
উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী শিক্ষা গ্রহণ করাতে কোন দোষ 
নেই। কিন্তু যে সকল বিদ্যা অর্জনে শরীয়তের 
অনুমোদন নেই, সেগুলো জীবিকা নির্বাহের 
উদ্দেশ্যে শেখাও জায়েয নেই | উদাহরণ স্বরূপ 
“গণক বিদ্যা” । 
উপর্যুক্ত আলোচনা সার কথা এই যে, ইলমে দীন 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই অর্জন 
করা চাই । এতে কোন ধরনের কপটতা, দুনিয়াবী 
কোন উদ্দেশ্য এবং কোন ধরনের গর্ব অহংকার 
অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়া যাবে না। যদি কেউ স্থীয় 
মযাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় ইলমে 
দীন শিখে, তবে তা হবে মারাআক অপরাধ । 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
55563554015 ০ চা ৬৮) 
2121552৫1৮0 4 ০০৫ 9 ৭45॥ 
00 
“যে ব্যক্তি এ জন্য ইলমে দীন অর্জন করেছে যে, 
সে উক্ত ইলম দ্বারা আলিমে দীনদের সাথে 


মোকাবেলা করবে, অথবা মুর্খদের সাথে বিতর্কে 
উপনীত হবে, কিংবা লোকদেরকে নিজের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


তথ্যসূত্র: 
* আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আয-যুমার; ৩৯:৯ 
* তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:২ (২৮৬০) 


করবেন 1১ * বুখারি, আস-সহিহ, ৩:৩৪ (১০০) 


৮ আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১ (৩৬৪৩) 

৯ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৯০১) 

১ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, ১:৩৯ (২২৭) 
* তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৮৯৮) 
» আদ-দারেমি, আস-সুনান, ১:৩২ (৩৬২) 
* আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১ (৩৬৪৩) 
১৪ বুখারি, আস-সহিহ, ৩৪:৪৩ (৫০৩২) 

*« তিরমিযি, আস-সুনান, ৩২:৪৮ (২৫৫৮) 
** আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৬:১২ (৩৬৬৬) 
»+ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:৭ (২৮৬৬) 


২ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১৯ (২৯০২) 


+ তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৭:১ (২৮৫৭) 
€ বুখারি, আস-সহিহ, ৬০:৮ (৩৩৫৩) 


৯২ 7১২ ১৯১২ নিত্যনতুন সংবাদ, তথ্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয় দৈনিক 


পত্রিকাগ্ডলো । পাঠকের কাছে একদিনেই এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে 

এগ ত যায়। নতুন দিন আসে, নতুন সংবাদপত্রও হাতে এসে পৌছায় । 
21752 গতদিনের পত্রিকাগ্ডলো অনেকে জমা করে রাখে বিক্রি করার জন্য । 
001011574 . কিন্তু অনেক সময় এই ফেলনা পত্রিকাগ্তলোই অতি প্রয়োজনীয় হয়ে 

২২... ওঠে | অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও চাকরির বিজ্ঞপ্তি খোজেন পুরনো 

পত্রিকায় । কিন্তু পুরনো পত্রিকা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয় | এ জন্য 

নই ছেগ্ন্ আপনাকে আসতে হবে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে । 
এছাড়া বড় বড় লাইব্রেরিগুলো থেকেও পুরনো পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারেন | অতীতের অনেক 
ঘটনা তথ্য-প্রমাণ ও দলিল পাওয়া যায় পুরনো পত্রিকাগ্তলো থেকে । আপনি যদি ১৯৫২ কিংবা 
১৯৭১ সালের ঘটনা জানতে চান তাহলে ওই সময়ের পত্রিকাগুলো অধ্যয়ন করুন । অনেক 
এতিহাসিক গ্রন্থও রচিত হয়েছে এই পুরনো পত্রিকা থেকে তথ্য-প্রমাণ নিয়ে । ছাত্রছাত্রীরাও এ 
থেকে উপকার পেতে পারে, জানতে পারে আমাদের সঠিক ইতিহাস | এখন জানিয়ে দিচ্ছি 
কোথায় পাবেন এসব পুরনো পত্রিকা তার খবরাখবর । 
জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভ: পুরনো পত্রিকার জন্য আসতে পারেন জাতীয় গ্রন্থাগার ও 
জাতীয় আর্কাইভে | এটি ঢাকার আগারগাওয়ে জাতীয় বেতার কেন্দ্রের পাশে অবস্থিত । ১৯৫১ 
সাল থেকে এখানে সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে। প্রায় সব জাতীয় সংবাদপত্রই আপনি এখানে 
পাবেন। প্রয়োজনে ফটোকপিও করাতে পারেন । তবে দিনে ১০ পৃষ্ঠার বেশি নয়। এ জন্য 
আপনাকে সদস্য কার্ড করতে হবে । সরকারি ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে এটি খোলা থাকে সকাল 
৯ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত । 
কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইবেরি: কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি থেকেও পুরনো পত্রিকা সংগ্রহ করতে 
পারেন । ঢাকার শাহবাগ মোড়ে এর অবস্থান । ১৯৫০ সাল থেকে এখানে সংবাদপত্র সংরক্ষণ করা 
হয়। আপনার প্রয়োজনীয় অংশ এখান থেকে ফটোকপি করতে পারেন। 
প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ: সবার জন্য উন্মুক্ত প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ | এটি 
সার্কিট হাউস রোডে অবস্থিত । প্রায় সব জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এখানে 
পাবেন । খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল €টা পর্যন্ত । ফটোকপির ব্যবস্থা নেই। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দীয় গ্রন্থাগারের একটি অংশে 
₹বাদপত্র সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো এখানে সংরক্ষিত 
আছে । তবে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা এটা ব্যবহার করতে পারে । সাম্প্রতিক সময়ের 
পত্রিকাগুলো এখান থেকে ফটোকপি করাতে পারেন । 
ইন্টারনেট: আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি পুরনো পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে আপনাকে সাহায্য 
করতে পারে ইন্টারনেট । প্রধান প্রধান জাতীয় পত্রিকাগডলো ইন্টারনেটে পাবেন । 
পত্রিকা অফিস: পত্রিকা অফিসগুলো থেকে খুব সহজে আপনি পুরনো পত্রিকা পাবেন । এ জন্য 
আপনি যে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান, সেই পত্রিকা অফিসে আসতে পারেন । ২-৩ মাসের পুরনো 
পত্রিকা হলে আপনি দ্বিগুণ দামে কিনতে পারবেন । পত্রিকা যদি হয় আরও পুরনো তাহলে দাম 
বেড়ে যাবে কয়েক গুণ । 


আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


স্রেবরেনিসায় মুসলিম গণহত্যার ১৫ বছর পূর্তি: 


খিস্ীয় ক্রুসেডের প্রতিশোধে মুসলিম উম্মাহকে 
নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে, এটা সময়ের দাবি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


আজ থেকে পনের বছর আগে ১৯৯৫ খিস্টাব্দের 


ফেলে সার্ব সেনারা ৷ জাতিসংঘ হত্যাকাণ্ডটিকে 


১১ জুলাই খিস্টান সার্বরা ইতিহাসের সবচেয়ে 


“গণহত্যা” হিসেবে চিহিতত করে এবং আন্তর্জাতিক 


নিকৃষ্ট বর্বরতা চালিয়ে দখল করে নেয় বসনিয়ার 
স্েবরেনিসা ৷ আট হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও 
শিশুকে ঠাণ্ডা মাথায় তারা হত্যা করে । সারায় 
সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত-বরণকারী 
মুসলমানদের স্মরণে গত ১১ জুলাই স্রেবরেনিসার 
হয়ে গেল অত্যন্ত ভাব গন্তীর পরিবেশে এক 
এতিহাসিক শোক সভা । এতে অংশ গ্রহণকারী 
৬০ হাজার মানুষ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ 
করে তীব্র ক্ষোভ ও প্রচণ্ড ঘৃণা । 

হাজারো বসনিয়ার শ্রদ্ধা-ভালবাসা আর কানার 
মধ্য দিয়ে স্রেবরেনিসা হত্যাকাণ্ডের ১৫তম 
বার্ষিকী পালিত হল । সার্বদের নির্বিচার গুলিতে 
নিহত ৭৭৫ বসনিয় মুসলমানের পরিচয় শনাক্ত 
করা হয়েছে সম্প্রতি । স্রেবরেনিসার অদূরে 
পোটোচারি কবরস্থানে দেহগুলো পুনরায় সমাহিত 
করা হয়। 

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৭০টি স্থানে এসব 
গণকবরের সন্ধান পান। 
সেনাবাহিনীর কমান্ডার রাতোক মালডিককে এ 
হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা বলে মনে করা হয় । 
১৯৯২-১৯৯৫ সালের মধ্যে বসনিয় গৃহযুদ্ধের 
সময় কয়েক হাজার বসনিয় মুসলমান 
স্েবরেনিসায় আশ্রয় নেয় । জাতিসংঘ এলাকাটির 
নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিল । কিন্তু ১৯৯৫ সালের 
১১ জুলাই বসনীয় সার্ব সেনাবাহিনী জাতিসংঘের 
নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ফেলে । প্রায় আট হাজার 
মুসলমানকে হত্যা করে । হত্যার পর তড়িঘড়ি 
করে মৃতদের গণকবর দেয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের 
ভয়াবহতা গোপন করতে পরে গণকবর থেকে 
মৃতদেহগুলো তুলে আলাদা ৭০টি স্থানে পুতে 


সেপ্টেম্বর*১০ 


বসনিয়ান সার্ব 


আদালতে এর বিচার শুরু হয় । ডিএনএ পরীক্ষার 
মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করে ৩,৭৪৯ জনকে 
আগেই পোটোচারি কবরস্থানে সমাহিত করা 
হয়েছিল । বিশেষ অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নতুন 
দেহাবশেষগুলোকে তাদের সঙ্গী করা হলো | এ 
সময় সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিচ, তুরস্কের 
প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, 
মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিফা আমান, ফ্রান্সের 
পররাষ্টমন্ত্ী বার্ণার্ড কাউচনার এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত 
0০118191011. 15081919)-এর নেতৃত্ে 
প্রেসিডেন্ট ওবামার এক প্রতিনিধিদল উ 
ছিলেন । ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত চলা বসনিয়া 
সংঘাতে প্রায় এক লাখ মানুষ নিহত হয় । গৃহহারা 
হয় ৩০ লাখ মানুষ । ১৫,২০০ মানুষ এখনো 
নিখোজ রয়েছেন । তাদের পরিবার এখনো 
তাদের সন্তান ও স্বজনদের প্রতীক্ষায় প্রহর 
গুণছেন। পূর্ব বসনিয়ায় ২৫ হাজার মুসলিম 
বালিকা ও মহিলা গণ ধর্ষণের শিকার হন । বহু 
মহিলাকে বিজলুবাক, পৌপরোজি, ফোকা বন্দি 
কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আটক রাখা হয়। 
ওখান থেকে সার্ব সৈন্য ও পুলিশ মহিলাদের 
বাছাই করে বাইরে নিয়ে যায় ধর্ষণের উদ্দেশ্যে 
নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু বালিকা ও 
মহিলার মৃত্যু হয়েছে । 

নিহত ও গৃহহীনদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান । 
যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাতিসংঘ ঘোষিত নিরাপদ 
এলাকা স্রেবরেনিসায় মাত্র পাচ দিনেই হত্যা করা 
হয় প্রায় আট হাজার মানুষকে | বাচার আশায় 
সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল কয়েক লাখ মুসলমান ৷ 
কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 
সার্বরা তাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায় । দ্বিতীয় 


বিশ্বযুদ্ধের পর এটা ছিল ইউরোপের সর্ববৃহৎ 
নারকীয় ও নৃশংস গণহত্যা । সে সময় 
স্রেবরেনিসার নিরাপত্তার দায়িতে ছিল ডাচ 
সেনারা । কিন্তু ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সার্বদের 
কাছে ডাচ সেনারা নতিস্বীকার করে । এ কারণে 
সেদিনের নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা করতে না পারার 
জন্য ডাচদেরও ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা হয় । 
অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, পনের বছর আগে যখন 
সা্বায় বাহিনী নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে 
নিধন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের কোন 
কার্যকর ভূমিকা দেখা যায় নি । তাদেরকে দেয়া 
হয়েছিল হালকা অস্ত্র। নিরম্ত্র মুসলমানের রক্ষা 
করার জন্য তারা ছিল একেবারে শক্তিহীন । 


মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিন্দা 

স্রেবরেনিসা হত্যাকাণ্ড দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত এক 
বাণীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, 
[17956 9810, 8170 1] 091199, 1781 076 
11017101017 919101910108, 483 ৪. 90811 011 
001 00119061৮9 009105016709. ৬/০1101001 
0791 10610101195 8100 116৮6 ৮710) 0০11 
91011163, 83 109175 01016]1) 816 1910 10 
1980 11616 (09085. 1]116% ৮০16 10901919 
110 90091) 69 119 10 09906 8100 1780. 
19119007016 19:0100156 ০ 
1091119110108] 10069001010, ০০ 1] 01911 
11001 02 26893010990, 065 ৮5০1০ 19 
69 19170 101 00091799195. 
1050100.1000150 11001006 ৪ নি] 
80900101116 06 076  01110795 11181 
09০001190, 011] 100101111081101 8100 
190 0181] 00036 7110 ড০1:০ 1091, 
8170 10959006101) 8110 1970101911107910 01 
01099 %170 0811190 001 0106 5611090100. 
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11015 10010095 1২৪00 1৬19010, ৮10 
11631090 ০৮৪ 076 101111755 8100 
161081175 91 18109. 1116 [01690 918663 
08115 01] ৪11 209৮611011615 (01760001916 
019]. 910175 10 100 07059 
19810017911016, 109 8119510 1110101, 8170 10 
01105 07910 60 1090109. 10 50 00109, 
7০ ৮711] 110701- 9:910191010975 ৬1001009 
8170 00111] ০0017107019] 8170 16591] 
9010110161)91069 10 9100 11001901015 101 
01117799 0109101 85৮01] 11857710006. 
“আমি বলি এবং বিশ্বাস করি যে, স্রেবরেনিসার 
ভয়ানক ভীতি আমাদের সামষ্টিক বিবেকের জন্য 
একটি কলংক । আমরা তাদের স্মৃতি, তাদের 
পরিবারের দুঃখ-দুদর্শা এবং আজ যাদের সমাহিত 
করা হচ্ছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি । তারা 
এসব মানুষ যারা শান্তিতে বাচতে চেয়েছিলেন 
এবং আন্তর্জাতিক রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর 
করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপক প্রয়োজনের 
মুহুর্তে তাদেরকে কেবল নিজেদের সামর্থের উপর 
নির্ভর করতে হয়েছিল । 

সংঘটিত সব অপরাধ ও হত্যাকাণ্ড বিচারের 
আওতাধীন আনতে হবে । যারা হারিয়ে গেছেন 
তাদের চিহ্নিত করে খুঁজে বের করার দায়িত্ব 
নিতে হবে । রাতকো মালাডিক যিনি হত্যাকাণ্ড 
পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন তাকেও বিচারের 
মুখোমুখি করতে হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব 
সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে তাদের প্রচেষ্টা 
দিগুণ বৃদ্ধি করার জন্য যাতে দায়ী ব্যক্তিদের 
গ্রেফতারের মাধ্যমে বিচারের কাঠগড়ায় সোপর্দ 
করা যায় । এভাবেই স্রেবরেনিসার নিহতদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে পারি এবং ভয়াবহ প্রকৃতির 
অপরাধ থেকে অব্যাহতি না দেয়ার নৈতিক ও 
আইনগত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারি।” 
এ হত্যাকাণ্ড দিবস উপলক্ষ্যে বিটিশ সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ বলেন এ হত্যকাণ্ড পুরো 
ইউরোপের লজ্জা । এ সময় তিনি এ হত্যাকাণ্ডের 
বিচারে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন । 


স্বাধীন কসভোর জাতীয় পতাকা 


অতীত করুণ ইতিহাস 


স্বেবরেনিসার অতীত ইতিহাস বড় করুণ ও 
মর্মন্তুদ ৷ খ্রিস্টান ইউরোপের সমর্থনপুষ্ট সাবীয় 
বাহিনী তিন বছর যাবৎ বসনিয়াকে অবরুদ্ধ করে 
রাখে ৷ বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সার্ব- 
সৈন্যরা গণধর্ষণের মাধ্যমে ৬০ হাজার মুসলিম 
মহিলার গর্ভে জন্ম দেয় খিস্টান সন্তান ৷ বসনিয়ার 
তিন চতুর্থধিশ এলাকা দখল করে নেয় সার্বরা ৷ 
ক্রুসেডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইতিহাসের এ- 
বর্বরতম পৈশাচিকতায় সার্বীয় আগ্রাসী বাহিনী 


সেপ্টেম্বর*১০ 


জাতিসংঘের ত্রাণবাহী কনভয়কে ছিটমহলে প্রবেশ 
করতে দেয় নি। রাজধানী সারায়েভো অসংখ্য 


ইউরোপীয় খ্রিস্টজগৎ জাতিসংঘকে হাতে নিয়ে 
যেভাবে পুতুল খেলা শুরু করে তা বিশ্বের যে 


মসজিদে ভরা । এজন্য সারায়েভোকে মিনারের 
শহর (0116 01 01 1৬1001899) নামে 
অভিহিত করা হয় । প্রতি মিনিটে নিক্ষিপ্ত মট্রি ও 
কামানের গোলার বিস্ফোরণে আযানের শব্দ 


কোন সচেতন মানুষের চোখে ধরা পড়বে । 
বহুজাতিক বাহিনীর 1995০ 96007 কি শুধু 
ইরাক দখল করার জন্য? লিবিয়ার বিরুদ্ধে বিমান 
অবরোধ, ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, 


ধ্বনিত হয় নি বহুদিন; ইগম্যান পার্বত্য এলাকার 


সুদান ও কিউবার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের 


পরিবেশ এখনো স্বজন হারানোর বেদনায় 
ভারাক্রান্ত । 

বসনিয়া-সংকট খিস্টান ইউরোপের মুসলিম- 
বিদ্বেষী চরিত্র এবং জাতিসংঘের লজ্জাজনক 
নির্লিপ্ততাকে প্রকট করে তুলে । কোন অসহায় 
মানুষকে, কোন আহত শিশুক এবং কোন ধর্ষিতা 
মহিলাকে নিরাপত্তা দিতে জাতিসং 
শোচণীয়ভাবে ব্যর্থ হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, 


অভিযোগ এগুলোর মধ্যেই কি জাতিসংঘের 
তৎপরতা সীমাবদ্ধ? এই 19০90016 980081-0 
7০01105 অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বস্তত 
বসনিয়ার মুসলিমদেরকে অসম যুদ্ধের দিকে ঠেলে 
মন্টিনেগ্রো ও রাশিয়া থেকে বিপুল অস্ত্র পায় 
সীমান্ত পথে । বসনিয়া ভৌগোলিক দিক দিয়ে 
মুসলিমবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন হবার কারণে স্থল পথে 


ফ্রাস ও রাশিয়ায় পরোক্ষ মদদে সাবীয় ও 


অস্ত্র পাওয়ার তার সুযোগ নেই । এভাবে একটা 


ক্রোশীয় খিস্টানরা বসনিয়ার রক্তের হোলি খেলায় 
মাতাল হয় । আমরা একথা বলবো না যে, ওইসব 
দেশের সব মানুষ এঁতিহ্যগতভাবে মুসলিম- 
বিদ্বেষী | বরং 107০ 71179011018] 1110165 সহ 
বিভিন্ন মযাদাবান সংবাদপত্র বসনিয়ায় মানবতার 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল। 
ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের 
অতীত ভূমিকা বিতর্কিত হলেও বসনিয়ার সং. 
ইউরোপের ইন্ধনে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয় 
ব্যক্ত করেন। 

জাতিসংঘ বসনিয়ার ৬টি মুসলিম অধ্যুষিত 
এলাকাকে নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে । 
এগুলো হচ্ছে পূর্ব বসনিয়ার স্রেবরেনিসা, জেপা ও 
গোরাজদে, উত্তরের তুজলা, উত্তর পশ্চিমের বিহাচ 
ও রাজধানী সারায়েভো । বিগত ১৯৯৫ সালের 
১১ জুলাই সার্ববাহিনী জাতিসংঘের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি 
দেখিয়ে স্রেবরেনিসা দখল করে নেয় বৃষ্টির মতো 
মটরি বর্ষণ করে। ৪০ হাজার মুসলিম 
আদিবাসীকে উৎখাত করা হয় স্রেবরেনিসা থেকে 
এবং আট হাজার মানুষকে জবাই করা হয় পশুর 
মতো । ২০ জুলাই সার্ব দস্যুরা জাতিসং 
শান্তিবাহিনীর নাকের ডগায় অপর নিরাপদ অঞ্চল 
জেপা দখল করে নেয়। এবার গোলার আঘাতে 
বিধ্বস্ত করে দেয় ৫০ হাজার মুসলিম-অধ্যষিত 
গোরাজদে শহর । 

স্লেবরেনিসা পতনের প্রেক্ষাপটে ১২টি ইউরোপীয় 
দেশ-কর্তৃুক অনুমোদিত বসনিয়া-সংক্রান্ত 'লন্ডন- 
ঘোষণা" মনযোগ দিয়ে বিশ্রেষণ করলে একথা 
স্পষ্টত ধরা পড়ে যে, এতেও রয়েছে শুভংকরের 
ফাক । বাহ্যত কঠোর অথচ মনভোলানো বুলির 
আগ্রাসনের সবুজ-সংকেত | লন্ডভন-ঘোষণায় বলা 
হয়েছে গোরাজদে ও সারায়েভো আক্রান্ত হলে 
সার্বদের বিরুদ্ধ ন্যাটো প্রচণ্ড বিমান হামলা 
চালাবে অথচ জাতিসংঘ ঘোষিত নিরাপদ অঞ্চল 
সেব্রেনিসা ও জেপা শক্রমুক্ত করার ক্ষেত্রে লন্ডন- 


জাতিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে বলির পাঠায় 
পরিণত করা হয়। জাতিসংঘ তার সদস্যভুক্ত 
একটি দেশে নির্মম গণহত্যা প্রতিরোধে কার্যকর 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসে নি, এতে 
বিশ্ববিবেক বিম্ময়ে হতবাক । প্রমাণিত হলো 
জাতিসংঘ তার সদস্যভুক্ত দেশসমূহের 
জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, অসহায় অথবা 
তার মোড়লদের ইঙ্গিতে নির্লিপ্ত, নিরব দর্শক । 
এটা রূঢ বাস্তব যে, জাতিসংঘের এ দায়িত্হীনতা 
ও রহস্যজনক নির্লিপ্ততার মোকাবেলায় ইসলামি 
সম্মেলন সংস্থা কোন দৃঢ় অথচ আস্থাসূচক ভূমিকা 
পালনে ছিল দ্বিধাগ্রস্থ । কেবল অনুরোধ", 
“আহ্বান” ও হুশিয়ারির মতো কিছু গত্বাধা শব্দ 
উচ্চারণের মধ্যে ও.আই.সির দায়বদ্ধতা ছিল 
বন্দি । মালয়েশিয়া, ইরান, জডনি, বাংলাদেশ, 
আরব-আমিরাত ছাড়া ও.আই-সিভুক্ত আরও 
৪৭টি মুসলিম দেশ বলতে গেলে বসনিয়া প্রশ্নে 
ছিল নীরব । মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি 
এতই ভোৌতা হয়ে যায় যে, মট্টরি ও কামানের 
শেলের আঘাত তাকে তীক্ষ করতে পারে নি। 
মুবারকবাদ জানাই ড. মাহাথির মুহাম্মদকে যিনি 
সংকটকালে বসনিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন । 

প্রেবরেনিসায় মুসলিম গণহত্যার ১৫ বছর পর 
মুসলিম উম্মাহকে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে 
হবে যাতে অনুরূপ পৈশাচিক হত্যাকান্ডের 
পুনরাবৃত্তি না ঘটে । সব ধরণের 
জড়তা, হীনন্মন্যতা ও পাশ্চাত্য নির্ভরতা পরিত্যাগ 
করে একমাত্র পরম শক্তিমান আল্লাহ তা'আলার 
সাহায্যের ওপর নির্ভর করে সামনে এগুতে হবে; 
ভেঙে দিতে হবে আগ্রাসী শক্তির বিষদীত। 
বসনীয় সংকট ছিল মূলত মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে 
ইউরোপের অঘোষিত ক্রুসেড । ক্রুসেডারদের এই 
আগ্রাসস ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে 
আফগানিস্তানে, ইরাকে ও চেচনিয়ায় ৷ সভ্যতার 

সংঘাতে মুসলিমদের ঠিক থাকতে হবে । 
এ মুহূর্তে গ্রেবরেনিসায় শহীদদের প্রতি আমরা 


ঘোষণায় কোন ইতিবাচক বক্তব্য নেই । সুতরাং 


সশ্রদ্ধ সালাম জানাই । স্বজন হারানোর বেদনায় 


এর অর্থ দীড়ায় দখলকৃত এদুটি ছিটমহলে সার্ব- 


আচ্ছন্ন তাদের আত্মীয়দের জানাই আমাদের 


দস্যুরা পৈশাচিক উন্মত্ততা অব্যাহত রাখতে 
পারবে । বাস্তবে তাই হলো । ম্যাকিয়াভেলিয়ান 
রাজনীতির কি অদ্ভুত বাস্তবায়ন! 


সহানুভূতি । শহিদের রক্ত যে বৃথা যায় না, এটা 
এঁতিহাসিক বাস্তবতা । তাণগুতি ও ইবলিসি শক্তির 
পতনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় । আমাদের দৃ 


_) আত্তার্তহীদ ২৪ 


প্রতীতি স্রেবরেনিসার শহীদদের রক্তরাঙ্গা পথ 
ধরে বলকান অঞ্চলে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ 
হবে। 


গর্ত হতে উদ্ধারকৃত প্রেবরেনিসায় নিহত মানুষের নতুন কবর 


বলকানের কসাই মিলোসেভিচই 
হত্যাকাণ্ডের নায়ক 

বলকানের কসাই খ্যাত সাবেক যুগোশ্নাভ 
প্রেসিডেন্ট স্লোবোদন মিলোসেভিচই কসোভোর 
মুসলমানদের হত্যার মূল নায়ক । দীর্ঘ ১৩ 
বছরের স্বৈরশাসনের পর রক্তপাত হীন এক 
গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে 
নিক্ষিপ্ত হন। কট্টর জাতীয়তাবাদী মিলোসেভিচ 
১৯৮৭ সালে যুগোশ্নাভিয়ার প্রধান প্রজাতন্ত্র 
সার্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের 
পরপরই তার রাজনৈতিক জীবনের পালে অনুকূল 
হাওয়া লাগতে শুরু করে । ১৯৮৯ সালে সার্বিয়ার 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দক্ষিণাঞ্চলীয় 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কসোভো প্রদেশের 
স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নিয়ে ইতিহাসের নিষ্ঠুর দমন 
অভিযান পরিচালনা করেন । মেলোসেভিচের ১৩ 
বছরের শাসনকাল ছিল প্রচণ্ড দাঙ্গা, জাতিগত 
উচ্ছেদ, ধর্মঘট, গণবিক্ষোভ, গণহত্যা, স্বাধিকার 
আন্দোলনে পরিপূর্ণ । সরকার-বিরোধী যে কোন 
গণবিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য তিনি 
কঠোর ও রক্তপাত নীতি (1017 8170 1310900 
[১0110%) গ্রহণ করেন । 

নিষ্ঠুর ও নির্মম দমনাভিযান চালিয়েও পূর্ব 
ইউরোপের সর্বশেষ স্বৈরশাসক মেলোসেভিচ শেষ 
রক্ষা করতে ব্যর্থ হন । দুনিয়ার সব স্বৈরশাসকই 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য নিরীহ 


করতেন স্ত্রী ম্যারি গ্যান্টোয়নেট, ফিলিপিনের 
স্বেশীসক মাকেসের রাজনীতিকে যেভাবে 
প্রভাবিত করেছিলেন ইমেলদা মাকেসি, একই 
পদ্ধতিতে যুগোশ্লাভিয়ার রাজনীতিতে ডিসাইডিং 
ফ্যাক্টর হিসেবে ভূমিকা রাখেন মেলোসেভিচের স্ত্রী 


যে ঘোষণা দিয়েছে তা তিনি আন্তজার্তিক চাপে 
মেনে নিলেও মুসলিম অধ্যুষিত কসোভোর 
স্বাধীনতার দাবিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি 
কখনো । কসোভোর ব্যাপারে মেলোসেভিচের 
পোড়ামাটি নীতি শতাব্দীর প্রান্তসীমায় এক 


মিরা মারকোভিচ । মিরা তার মালিকানাধীন 
একাধিক সংবাদপত্র ও বেতার-কেন্দ্রের মাধ্যমে 


বেদনাবিধূর ট্র্যাজেডি হয়ে ইতিহাসে চিহ্নিত 
থাকবে । হত্যা, অগ্নি-সংযোগ, লুষ্ঠন, গণধর্ষণের 


মেলোসেভিচের শ্বেত সন্ত্রাসকে সমর্থন যুগিয়েছেন 
১৩ বছর । ম্যারি গ্যান্টোয়নেটের ছিল ৫০০ 
ব্যক্তিগত সহচারী, ইমেলদা মাকোসের ছিল ৫০০ 
জোড়া জুতা আর মিরা মারকোভিচের ছিল কোটি 


মাধ্যমে কসোভোকে মুসলিমশুন্য করার ভয়ংকর 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মেলোসেভিচের 
প্ররোচনায় সার্বরা দক্ষিণ বলকান অঞ্চলে হায়েনার 
মতো ঝাপিয়ে পড়ে । অবোধ শিশু থেকে 


ডলারের মিডিয়া বিজনেস | ইতিহাসের অদ্ভূত 
পুনরাবৃত্তি | কি অপূর্ব সাজুয্য । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পূর্ব ইউরোপে একদলীয় 
কমিউনিস্ট শাসন গড়ে উঠলেও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে পূর্ব জার্মানি, 
বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্রোভাকিয়া ও 
রুমানিয়ায় গণঅভ্যুর্থানের সূচনা হয় এবং 
সমাজতন্ত্রের নামে একদলীয় স্বৈরশাসনের 
অবসান ঘটে | মিলোসেভিচের পতনের মধ্য দিয়ে 
পূর্ব ইউরোপের সর্বশেষ স্বৈরশাসকের বিদায় ঘণ্টা 
ধবনিত হয় । 

স্োবোদন মেলোসেভিচ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি 
যুগোশ্রাভিয়ার উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির 
জন্ম দিয়ে ১৯৯২ সালে বসনিয়ার সার্বদের 
মাধ্যমে বসনিয়ার মুসলিমদের উচ্ছেদ করার 
প্রয়াস চালান । ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল 
পর্যন্ত চলে 1701010 (198175175-এর নামে 
নারকীয় মুসলিম হত্যাকাণ্ড । মেলোসেভিচ 
সার্ববাহিনী দিয়ে তিন বছর বসনিয়া 
হারজেগোভিনাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। 
বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু'লাখ মানুষকে 
তারা নির্মমভাবে হত্যা করে এবং গণধর্ষণের 
মাধ্যমে ৬০ হাজার মুসলিম মহিলার গর্ভে জন্ম 
দেয় খ্রিস্টান সন্তান। ক্রুসেডের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য মেলোসেভিচ জাতিসংঘের ত্রাণবাহী 
কনভয়কে ছিটমহলে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেন 
নি । এক মিনিট পরপর নিক্ষিপ্ত মটরি ও কামানের 
গোলার আঘাতে মসজিদের শহর নামে খ্যাত 
(1116 0169 01 7৬1111818093) সারায়াভোর 


জনগণের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছেন, মিছিলে 
লাল ঘোড়া দাবড়িয়েছেন, বিপ্রবী জনতাকে 


মসজিদে ১৮ মাস নামাযের জামায়াত হতে পারে 
নি। 


মাটিতে পুতে ফেলেছেন কিন্ত চূড়ান্তভাবে বিক্ষুদ্ধ 


জাতিসংঘ বসনিয়ার ৬টি মুসলিম অধ্যুষিত 


জনতার রুদ্র রোষের জোয়ারে শ্বৈরশাসকদের 
ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে বেদনাভরা স্মৃতি নিয়ে 
বিদায় নিতে হয়েছে; মুখোমুখি দীড়াতে হয়েছে 


এলাকা স্রেবরেনিসা, জেপা, গোরাজদে, তুজলা, 
বিহাচ ও সারায়াভোতে নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা 
করা সত্বেও মেলোসেভিচের সার্ববাহিনী 


ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে এবং অনেকের 
কবরের সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। 


জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 
সেব্রেনিসার ৪০ হাজার মুসলিম অধিবাসীকে 


জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি, রাশিয়ার 
জার নিকোলাস, ফ্রান্সের শার্লিমেন, রুমানিয়ার 
চসেক্কু, চেকোস্্রোভাকিয়ার হুসাক, বুলগেরিয়ার 


উৎখাত করে এবং ১০ হাজার মানুষকে পশুর 
মতো জবাই করে । 
যুগোশ্রাভিয়ার সংবিধান কসোভোকে যে 


সিভকভ, ফিলিপাইনের মার্কোস, আফগানিস্তানের 
নজিবুল্লাহ, পাকিস্তানের খান 


স্বায়ত্বশাসনের স্টাটাস দিয়েছিল, মেলোসেভিচ 
১৯৮৯ সালে সাংবিধানিক সে মযাদা কেড়ে নিয়ে 


আইয়ুব 
স্বেরশাসকদের তালিকায় শীর্ষ স্থান পাওয়ার 
দাবিদার ৷ এসব স্বেরাচারদের নাম শুনলে আজো 
শান্তিকামী মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে রাষ্ট্রীয় 
সন্ত্রাসের বিভীষিকায় । ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্তকে যে পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


জাতিদাঙ্গী বাধিয়ে দেন । নিজ দেশের জনগণের 
বিরুদ্ধে তিনি লেলিয়ে দেন সেনাবাহিনী ও 
নিরাপত্রী-বাহিনীকে । 

খিস্টান অধ্যষিত ক্রোয়েশিয়া ও স্রোভেনিয়া 
যুগোশ্লাভ ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার 


অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত তাদের হিংস্র আগ্রাসন 
থেকে রেহাই পায় নি। ভ্রাম্যমান উপগ্রহ কর্তৃক 
ধারনকৃত মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ইজবিসারের 
১৫০টি গণকবরের চিত্রাবলি সার্ব নৃশংসতার 
দুঃসহ স্বাক্ষর বহন করে। কসোভার ৪,২০৩ 
বর্গমাইল এলাকায় ২০ লাখ মানুষের মধ্যে ১৫ 
লাখ লোক বাস্তভিটে ও সহায়-সম্বল হারিয়ে 
পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া, মন্টিনেথোে ও 
মেসোডোনিয়ায় উদ্ধান্ত হিসেবে নিতে বাধ্য 
হয়েছিল । হাজার হাজার মুসলিম মা-বোনের 
ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে অর্থডক্স খরিস্টানরা । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় মানবিক বিপর্যয় পৃথিবীর 
অন্যকোন ভূখণ্ডে ঘটে নি। এ নৃশংসতার মাত্রা 
এত বেশি যে, হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস, 
স্পেনে খ্রিস্টানদের হাতে গ্রানাডার পতন, বর্মি 
জান্তা কর্তৃক আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম বিতাড়ন 
ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে কাশ্রিরি মুসলিম 
নিযতিনের সাথেও এর তুলনা হয় না । যুদ্ধাপরাধ 
ং্রান্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড শেফার স্বীকার 
করেছেন যে, কসোভোয় সার্ববাহিনীর জাতিগত 
শুদ্ধি অভিযানে এক লাখ লোক নিহত হয়েছে। 
১৯৯৯ সালে ২৩ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ 
দূত রিচার্ড হল্বক মেলোসেভিচকে হুশিয়ার করে 
দিয়ে বলেন যে, তিনি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর না 
করলে ন্যাটোর বিমান হামলা চালানো হবে । কিন্তু 
মেলোসেভিচ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানালে 
২৩ মার্চ ন্যাটোর বিমান বহর বেলগ্রেডে বোমা 
বর্ষণ করে । ১৯৯৯ সালের ১২ জুন ন্যাটো 
নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষী বাহিনী কসোভোর নিয়ন্ত্রণ 
গ্রহণ করলে দখলদার যুগোশ্নাভ বাহিনী কসোভা 
থেকে প্রত্যাহত হয় । মুসলিম উদ্বাস্তগণ নিজ ঘর- 
বাড়িতে ফেরার অনুমতি পায় । 
বিশ্ববিবেক এ গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে 
সোচ্চার হয় ৷ নোবেল শান্তি পুরস্কার-বিজয়ী এলি 
উইজেল 117০ ২০৪ ৬/০০|-এর সাথে প্রদত্ত 
এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন যে, "12159109101 
91010800171 1৬1০1099110 19 ৪ 0110011121] 
0710959৬709 50111 09119৬০0181 01019 816 
11017-51091910 ৮5855 (9 36019 115 ৪০011010 
85911750 4১110910191] ৪19 10816, 0099 
0126 116 1791019 07 09100015 ড০ 
1159." 
অর্থাৎ “প্রেসিডেন্ট স্্োবাদন মেলোসেভিচ একজন 
যুদ্ধাপরাধী | যারা এখনো বিশ্বাস করেন যে, 
আলবেনীয়ানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার 
কর্মকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই বন্ধ করা সম্ভব 
তাদের এ ধারণা হাস্যকর, যে শতাব্দীতে আমরা 
বাস করি তার প্রকৃতি তারা ভুলতে বসেছেন ।” 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


১৯৯৯ সালের ২৭ মে জাতিসংঘের হ্যাগের 


মেলোসেভিচের দোসরদের গণহত্যা ও 


ট্রাইবুনাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য 


আশা করি সার্বিয়া আমাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে 


যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচারের জন্য হেগের 


মিলোসেভিচকে অভিযুক্ত করে । কসোভোয় 


দেবে এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 


আন্তজতিক আদালতে সোপর্দ করতে আইনত 


ভয়াবহ সন্ত্রাস পরিচালনা ও জাতিগত নির্মূলের 
লক্ষ্যে গণহত্যা চালানোর জন্য 


আর কোন বাধা নেই। শুধু সদিচ্ছার অভাবই 


ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয় । কোন আন্তজাতিক 


তাকে একমাত্র বাধা । নাৎসি বাহিনীর বর্বরতায় 
অভিযুক্তদের বিচারের জন্য নুরেমবার্ঁ 


আদালত কর্তৃক ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে 
যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত করার ঘটনা এটাই প্রথম । 
যুগোশ্নাভিয়ার রাজনীতিতে থেকে মিলোসেভিচ 


আন্তজতিক আদালতে হাজির করতে দুনিয়ার সব 
ইহুদি শক্তি যে লবি ও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল আজো 
বসনিয়া ও কসভোর গণহত্যাকারীদের বিচারের 


বিদায় নিলেও মুসলিমদের দুভোগের ইতি ঘটেছে 


উদ্দেশ্যে হেগের আন্তজাতিক আদালতে হাজির 


একথা হলফ করে বলা যাবে না। কারণ 
মেলোসেভিচের স্থলাভিষিক্ত ভজিশ্লাভ কন্তনিচা 
(৬৫)ও একজন জাতীয়তাবাদী । পশ্চিমা 
₹বাদপত্র তাকে মধ্যপন্থী হিসেবে চিহিতি 
করলেও তার মধ্যে মেলোসেভিচের উগ্র 
জাতীয়তার ভূতের আসর আছে বলে মনে হয়। 
কারণ কন্তনিচা বেলগ্রেডে এক জনসভায় 
বলেছেন, "1 ৮11] 1001 119100 ০৬০1 
1৬111931510 [0 %৮৪16 01110163 (11093 
0190118] 11) 016 17806 ৪170 ] 1196 
00161 00155 60 ৮0115 8০0 01817 105 
11060933015 6.  %020919.519 
1099090 60 310:10510191] 13 30৮91121005 
9৬917095০৬০." 

অর্থাৎ “আমি আন্তজার্তিক হ্যাগের যুদ্ধাপরাধ 
বিষয়ক আন্তজাতিক আদালতের হাতে 
মেলোসেভিচকে তুলে দেব না । আমার পূর্বসুরির 
অধিক চিস্তিত । কসোভোর ওপর যুগোশ্রাভিয়ার 
সার্বভৌমত্কে সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন ।” 
কন্তনিচার এ বক্তব্য উগ্র জাতীয়তাবাদীদের খুশি 


করলেও নর লাখ কসোভাবাসীকে ক্রোধোম্মত্ত 


স্মর্তব্য যে, জার্মানির ফ্যাসিবাদী নাৎসি বাহিনী 
ইহুদিজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বর্বর, নারকীয় ও 
অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর_ নুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে 
যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাদের বিচার হয়েছিল । 
বর্তমানে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের 
বিচারের জন্য তানজানিয়া ও নেদারল্যান্ডসের 
হেগ নগরীতে দুটি অস্থায়ী আদালত (/২০1)০০ 
ন1100118]) কর্মরত রয়েছে । তানজানিয়ায় 
আন্তজাতিক আদালত রুয়ান্ডায় গণহত্যা 
পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে এবং হেগের 
আন্ততিক আদালত যুগোশ্লাভিয়ার গণহত্যায় 
প্রস্তুত রয়েছে । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


করতে জোর লবি চালাতে হবে মুসলমানদের । 

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শাস্তিমূলক বিধিবিধান 
যথেষ্ট সহায়ক বিশেষত ১৯৮৪ সালের 
0০010৮10010 00 06 1016৮911101) 8170. 
100101510177011 ০067. 079  011176 01 
5217090109, ১৯৬৮ সালের 00176111101) 017 
016 40011690111 07 9৪00601:5 
11101911010 10 ড/817 0111795 8:811151 
[7010191115, ১৯৪৯ সালের %9176%৪ 
0০010৮910610103 8100 11911 10106900913 এবং 
১৯৭৩ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 
[১1010093219 10917181101105 60 1100011191101791] 
০0101091101 এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে পারে । 

উপর্যুক্ত প্রস্তাবানৃষায়ী যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্তদের চিহ্তিকরণ, 
গ্রেফতার এবং শান্তি বিধানের ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ে রয়েছে সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা [ড. 
এমাজ উদ্দীন আহমদ, যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০০]। 
২০১০ সালের ১০ জুলাই বার্লিনে ব্রান্ডেনবাগ 
গেটের সামনে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও নির্লিপ্ততার 
(1110 0? 91781006) | বসনিয়া, অস্ট্রিয়া, 
সুইজারল্যান্ড, এবং জামনী হতে ১৬,৭৪৪ টি 
জুতা ও স্যান্ডাল সংগ্রহ করে এ স্তম্ত নির্মাণ করা 
হয়। 


কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণা বৈধ 
আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে) কসোভোর 
স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৈধ হিসাবে ঘোষণা 
করেছে। নেদারল্যান্ডের হেগে জাতিসংঘের 
সবেচ্চি আদালতের প্রধান বিচারপতি হাসাশি 
ওয়াদা সম্প্রতি রায় পাঠ করে বলেছেন, 
কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণায় আন্তর্জাতিক আইন 
ংঘিত হয়নি । স্বাধীনতা ঘোষণা আন্তর্জাতিক 
আইনে নিষিদ্ধ নয় । 

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সার্বিয়ার অনুরোধে 
২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর কসোভোর স্বাধীনতা 
ঘোষণা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে 
মতামত প্রদানে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ 
হয় । আদালতের কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করার 
দু'বছর পর আদালত এ রায় দেয় । আন্তর্জাতিক 
বাধত্যামূলক নয়। কসোভোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সিকান্দার হায়সানি বলেছেন, তিনি আশা করছেন 
সার্বিয়া তার সাবেক প্রদেশ কসোভোকে স্বাধীন 
দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেবে । তিনি বলেন, আমি 


আলোচনা করবে । তবে স্বাধীন দেশ হিসাবেই 
একমাত্র আলোচনা হতে পারে । 


'লজ্জার স্তস্' 
সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিস আন্তর্জাতিক 
আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
হেরফের হবে না। সার্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাক 
কখনো কসোভোর একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকে 
স্বীকৃতি দেবে না। জেরেমিস কসোভোর 
উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সার্বদের ধৈর্য 
ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন । 
সার্বিয়া কসোভোকে তাদের একটি প্রদেশ এবং 
সার্ব জাতির সুতিকাগার হিসাবে বিবেচনা করে । 
তবে বাস্তবে কসোভো হলো একটি মুসলিম প্রধান 
ভূখণ্ড । ন্যাটোর ৭৮ দিনব্যাপী বোমাবর্ষণের মধ্য 
দিয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালে সার্বিয়া ও কসোভোর 
মধ্যাকার দু'বছরের লড়াই শেষ হয় । যুদ্ধের পর 
জাতিসংঘ কসোভোর প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করে । ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোর 
পালামেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে | কসোভোতে 
২০ লাখ আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলমান ও ১ 
লাখ ২০ হাজার সার্ব পৃথকভাবে বসবাস করছে । 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ বিদ্যমান এবং 
তারা একে অন্যের প্রতি বৈরী । 
সৌদিআরব, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় 
ইউনিয়নের দেশগুলোসহ পৃথিবীর প্রায় ৭০টি 
দেশই কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রি 
এ ২৭টি দেশের মধ্যে 
সংখ্যা ২২টি । ইতোমধ্যে ভার 

যানি দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
বর্তমান বিশ্বের মূলধারার রাষ্টগুলোর সঙ্গে একই 
মোতে মিলিত হবার জন্যই কসোভেকে 

ংলাদেশের স্বীকৃতি দেয়া উচিত বলে আমরা 
মনে করি। 
কসোভোর পুনর্গঠনে বাংলাদেশ অবদান রাখতে 
পারে । এখনই বাংলাদেশী পণ্যের একটি বাজার 
হতে পারে কসোভো । কসোভোর ৯০ শতাংশ 
জনগণই মুসলমান । কসোভো ওসমানিয়া 
খিলাফতের একটি শাসিত অঞ্চল । এজন্য ওই 
অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশে মুসলিম 
জনগণ একাত্বতা ও ভ্রাতৃত্ব অনুভব করে । 


লেখক : সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম 
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স্বপ্ন এক রহস্যময় জগৎ । স্বপ্নকে আরবি ভাষায় 
“রুইয়া” এবং ফার্সিতে “খাব' বলা হয় । এ রুইয়া 
তথা স্বপ্নের কোনো বাস্তবতা আছে কি না এ 
ব্যাপারে ধর্মীয় গবেষকরা এবং দার্শনিকদের মাঝে 
কিছু মতপার্থক্য রয়েছে । দার্শনিকদের মতে, 
মানুষের চিন্তাভাবনার একটি প্রতিচ্ছবি তার ঘুমের 
মাঝে ফুটে ওঠে, যা শুধু ধারণা ও চিন্তাপ্রসূত । 
বাস্তবতার সঙ্গে এর মিল নেই । তবে ইসলামী 
জ্ঞানসম্পন্ন বিদদ্ধ আলেমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত 
পোষণ করেন | তাদের বক্তব্য হলো, সব স্বপ্নই 
মানুষের ধারণাপ্রসূত নয় । বরং অনেক স্বপ্ন এমন 
রয়েছে, যা অর্থবোধক । প্রমাণস্বরূপ তারা 
মহানবীর (সা.) হাদিস পেশ করেন । হজরত আবু 
হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল 
(সা.) এরশাদ করেছেন- স্বপ্ন তিন প্রকার | ১. 
রুইয়ায়ে সালেহাহ তথা ভালো স্বগ্র, যা 
আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে কোনো সুসং 
হিসেবে বিবেচ্য, ২. রুইয়ায়ে শায়তানি তথা 
শয়তান কর্তৃক প্ররোচনামূলক স্বপ্ন, ৩. রুইয়ায়ে 
নাফসানি তথা মানুষের চিন্তা-চেতনার কল্পচিত্র । 
এরপর রাসূল সো.) বলেছেন, যদি কেউ 
অপছন্দনীয় তথা ভয় বা খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখে 
তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ অজু করে নামাযে 
দীড়িয়ে যায়। এ স্বপ্নের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ 
কাউকে কিছু বলবে না। (আবু দাউদ) হজরত 
আবু ব্বাতাদাহ (রো.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন, কেউ স্বপ্নে অনাকাজ্ষিত আজেবাজে 
কিছু দেখলে বাম দিকে থুথু মারবে । অতঃপর 
'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন সামালিশ 
শাইতানি ওয়াসাইয়্যি আতিল আহলামি' পড়ে 
পার্্শ পরিবর্তন করে শুয়ে থাকবে | ফলে এ স্বপ্ন 
তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, চিরসত্যের 
ধারক মহানবীর (সা.) বাণীর আলোকে আমরা এ 
বিশ্বাস স্থাপন করি যে, কিছু ভালো স্বপ্ন আল্লাহ 
তাআলা তার প্রিয় ও নেক বান্দাহদের দেখান । 
কিছু স্বপ্ন শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে । কিছু 
স্বগ্ন মানুষের চিন্তা ও ধারণার ফল । হজরত আবু 
হুরায়রা (রা.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, রাসুল 
(সা.) ফজরের নামাযের পর সাহাবিদের জিজ্ঞেস 
করতেন-_ তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো স্বপ্ন 
দেখেছ কি? অতঃপর রাসুল (সা.) নিজে এগুলোর 


সেপ্টেম্বর*১০ 


সমস্যা ও সমাধান 
স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা: শরীয়তের দৃষ্টিকোণে 


ব্যাখ্যা করতেন । হজরত উবাদাহ ইবনে ছামেত 
(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 
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মুমিনের স্বপ্ন নবুওতের ছেচল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ ।১ 
এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসরা লিখেছেন, 
রাসুলের (সা.) ওপর অহি অবতীর্ণ হয়েছে তেইশ 
বছর | এর মধ্যে প্রথম ছয় মাস স্বপ্নযোগে অহি 
অবতীর্ণ হয়, যা পুরো অহি অবতরণকালের 
ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ । এ হাদিস দ্বারা স্বপ্নের 
গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য । এখানে একটি কথা 
উল্লেখ্য যে, সব নবী-রাসুলের স্বপ্ন অহি। এ 
জন্যই স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে হযরত ইবরাহিম 
(আ.)-এর পুত্র কোরবানিতে প্রস্তুতি জরুরিও ছিল 
আবার সঠিকও ছিল । অন্য কোনো ব্যক্তি এ 
জাতীয় কোনো স্বপ্ন দেখলে তার জন্য এভাবে 
কোরবানি করতে উদ্যত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম | 
আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে তার প্রিয় বান্দাদের 
যে স্বপ্ন দেখানো হয় তার মধ্যে একটি হলো, 
স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী (সো.) এর দর্শন | এ প্রসঙ্গে 
রাসুল সো.) ইরশাদ করেন, 
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যে আমাকে স্বপ্ন দেখল সে আমাকেই দেখল । 
কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে 
না।২ 

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসরা লিখেছেন, 
যেহেতু মহানবী সো.) হেদায়েতের ধারক তাই 
অন্ধকারের ধারক শয়তান তার আকৃতি ধারণ 
করতে পারে না। হাদিস বিশারদরা আরো 
লিখেছেন, যে ব্যক্তি যত নেককার হবে, আমল 
যত পরিশুদ্ধ হবে, আতা যত স্বচ্ছ হবে সে 
মহানবীকে সো.) তত বেশি স্পষ্ট অবলোকন 
করতে পারবে |” 
___মুফতি আব্দুল হাসীব কাসেমী 


[শ প্রশ্ন: স্বপ্নে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) সাক্ষাৎ পেতে আমার করণীয় কী ? 


মূল: দারুল ইফতা, দারুল উলুম, দেওবন্দ 
তরজমা: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্মাহ্‌ 


৮৮ উত্তর: মা'শা আল্লাহ্‌! আপনার চিন্তা-চেতনা 
খুবই উচু পর্যায়ের । আল্লাহ আপনার আপনাকে 
কাজিষিত মনযিলে পৌছার তাওফিক 
দিন_আমিন। আপনি দৈনন্দিজন জীবনের 
কাজগুলো সুন্নাত মুতাবিক করার চেষ্টা অব্যাহত 
রাখুন । প্রতিদিন সুরা আহযাব (২১-২২ পারা) 
তিলাওয়াত করবেন এছাড়াও তাফসীরে 
মা'আরিফুল কুরআন (হযরত মাওলানা মুফতি 
শফি রাহ.) এবং শায়খুল হিন্দের উর্দু তরজুমা 
এবং শাবিবর আহমদ উসমানীর টীকা সংযোজিত 
তাফসীর গ্রন্থটি থেকে নিবিড় মনযোগে ন্যুনতম 
আধা ঘণ্টা করে প্রত্যহ সুরাদ্ধয়ের তরজমা ও 
তাফসীর অধ্যয়ন করবেন। 'নাসরুত্‌ তীব ফি 
যিকরিন্‌ নবিয়্যিল হাবিব এবং দরুদ শরীফের 
ফাযায়িল পড়বেন । শায়খুল হাদিস হযরত 
মাওলানা যাকরিয়া (রাহ.) “ফাযায়িল-এ দরুদ 
শরীফ' পুস্তকে দরুদের যেসব শব্দাবলি উদ্ধৃত 
করেছেন সেগুলো ওযুসহ আতর-সুগন্ধি মেখে 
দৈনিক একবার পড়ে নেবেন । আল্লাহ ও বান্দার 
হক আদায়ে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন । কোনো 
ক্রুটি হয়ে গেলে দ্রুততর সময়ে তার ক্ষতি পুষিয়ে 
নেবেন। ইবাদতে পূর্ণ একাগ্রতা ও বিগলিত 
অভিনিবেশ তৈরির চেষ্টা করবেন । তাকওয়া ও 
পবিভ্রতাকে সর্বদা নিজের জন্য অপরিহার্য করে 
নেবেন । অন্তরদদৃষ্টি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে 
সংযম, সততা ও দায়িতৃশীলতা বজায় রাখবেন । 
“বেহেশতী যেওর' গ্রন্থে একটি কথা আছে; যার 
শিরোনাম হল-“মুরিদ বরং প্রত্যেক মুসলমানকে 
রাতাদিন এভাবে সময় যাপন করা চাই'-এর 
অন্তর্ভুক্ত এক দেড় পৃষ্ঠার আলোচনাগুলো 
ধীরস্থিরভাবে সপ্তাহে একবার পড়ে নেবেন। 
আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার আপনজনদের ও 
আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্য সমূহে 
সফলতার তাওফীক দিন । যাবতীয় প্রতারণা 
থেকে হিফাযত করুন; উভয় জগতের সৌভাগ্য 
নসীব করুন । আমিন! আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান | 
[ প্রশ্ন: আমার বোন একবার স্বপ্নে দেখল যে, 
একটি সচরাচর দেহাকৃতির একটি গাভী একটি 
অতি শীর্ণকায় গাভীর পেটের নীচের অ্‌ 

খাচ্ছিল; গাভীটি ছিল দীড়ানো । অতপর সে 
আরেকটি বিরাট আকৃতির গাভী দেখল; 
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মুসলমানদের কুরবানীর নিয়মে যার চামড়া 
ছাড়ানো হচ্ছিল । দয়া করে স্বপ্নটি ব্যাখ্যা 
জানাবেন । 

৮ উত্তর: স্বপ্নে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
আপনার সহোদরার অভাব-অনটন শীঘ্বই দূর হয়ে 
তদস্থলে প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা আসবে । তখন 
দরিদ্রের দিকে যেন অনুগ্রহের দৃষ্টি থাকে । 

[ প্রশ্নঃ আমি একজন মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্র । 
কিছু আগে আমার পিতা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি 
এবং আমি একসাথে রাসূলের (সা.) রওজার 
ভেতরে চলে গেলাম এবং সেখানে বসে বসে 
কুরআন তিলাওয়াত করছি। পুলিশ এসে 
আমাদের বললেন; তোমরা এখানে কীভাবে এসে 
গেলে? একথা বলে তারা আমাদের টেনে বের 
করে আনছিল; এদিকে সৌদি আরবের বাদশাহ্‌ 
ওদের হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং 
আমাদের ছেড়ে দিতে বললেন । পরে তারা 
আমাদের ছেড়ে দেন । 


বোন (বিবাহিত) । সে আপত্তিকরভাবে আমার 
শরীরের হাত বুলাচ্ছে। এরপর দেখলাম আমি 
আমার অফিসে; আমার এক সহকর্মী (সে কারো 


৮৮ উত্তর: মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি শরীয়াহ্‌র 
বিধি-বিধান সম্পর্কে গুরুত্ব ক্রমশ হাস পাচ্ছে । 
বাড়ছে উদাসীনতা ও অবহেলার প্রবণতা | আল্লাহ 


গাউন পরে) দু" হাতে দু"টি বই ও হলুদ রঙের 


তা'য়ালা সকলকে আল্লাহ ও বান্দার হক' 


দু'টি ইনভেলাপ নিয়ে উপস্থিত । একটিতে নীল 


যথাযথভাবে যত্ববান হবার তাওফীক দিন। 


রঙে আমার বোনের প্রস্তাবক পাত্রের নাম লেখা । 
আপনার কাছে নিবেদন হল, স্বপ্লটির ব্যাখ্যা 
জানিয়ে বাধিত করবেন । আমার অনুমান স্বপ্নের 
ইঙ্গিত বিয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন । 

৮৮ উত্তর: হ্যা ব্যাখ্যা এটাই । প্রস্তাবটি 
গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। আল্লাহ সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত | 

[১ প্রশ্নঃ আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখলাম তিনি কোনো 
একটি বেলকনির মতো জায়গা অবস্থান করছেন । 
ওখানে জনাবিশেক লোকের উপস্থিতি । কিছু 
লোককে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


+ উত্তর: দরুদ শরীফ ও কুরআন তিলাওয়াতের 


ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ছিলো তাই আমিও তার 


উসিলায় আসন্ন কোনো বড় বিপদ আল্লাহ হটিয়ে 
দেবেন-ইনশা'আল্লাহ্‌। স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটি; 


দিকে অগ্রসর হলাম | কাছে গিয়ে আমি উচ্ছ্বসিত 
কণ্ঠে ধবনি তুললাম । তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে 


মা'শাআল্লাহ অত্যন্ত মুবারক স্বগ্ন। আল্লাহ 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান | 

৯ প্রশ্ন: আমি স্বঘ্নে দেখলাম যে, আমার কিছু 
অলঙ্কার হারিয়ে গেল; যার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম 
অংশটি পর্যন্ত খুঁজে পেলাম । বাস্তবে আমার কিছুই 
হারায় নি। এমন স্বপ্ন দেখার হাকিকত কী? 
আমার এক ননদ স্বপ্নে আমাকে স্বামীর সাথে 
মুক্তার একটি সেট কিনতে দেখলেন । 

/ উত্তর: স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, অলঙ্কার ও 
সাজসজ্জার প্রতি আপনার অন্তরের ঝৌক ও 
আকর্ষণ বেশি । স্বঘ্নে আপনাকে সতর্ক করা 
হয়েছে যে, ইসলামে সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর 
জীবনই প্রত্যাশিত । এরূপ অলঙ্কারাদি হারিয়ে 
গেলে শয়তান মনে কুমন্ত্রণা দেয় যে, সবকিছুই 
যেন হারিয়ে গেল অথচ বাস্তবে কখনো এমনটি 
হয় না। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান । 


[৯ প্রশ্র: আমি একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে 
চাই । আমার এক ভাই স্বপ্নে দেখেন; আমি 
বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে নামায আদায় করছি । শায়খ 
আবদুর রহমান সুদাইসও আমার পেছনে ইকতিদা 
করছেন । আপনি আমার জন্য দোয়াও করবেন, 
যদি এ স্বপ্নে কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে; তা 
থেকে আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করেন । 

৮ উত্তর: ভাই! আপনার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে 
নানাবিধ ঘাটতি রয়েছে আর শায়খ আবদুর 
রহমান আস্‌ সুদাইসের মধ্যে খুব বেশি বিনয় 
রয়েছে । আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানময় 

[৯ প্রশ্ন: আমি ইস্তেখারার বিষয়ক স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
জানতে চাই । আমার বোনের জন্য আসা বিয়ের 
প্রস্তাব সম্বন্ধে ইস্তেখারা করলে আমি একটি 
বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখি । আমি দেখলাম, একটি 
বাসের সিটে আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় বসে 
আছি । আমার পাশের সিটে বসে বিবস্ত্র ও চুল 
খোলা অবস্থায় বসে আছে আমার এক চাচাতো 


সেপ্টেম্বর*১০ 


গলাগলি করলেন; তখন আমি উচ্চস্বরে আওয়াজ 
করছি। তিনি আমাকে একটি পকেট ঘড়ি দিলেন 
এবং আমি সেটা গ্রহণ করলাম | ইত্যবসরে 
আরেকজন লোক রাসুলের কাছে আসতে চাইলে 
তিনি তাকে বাধা দিতে হাত তুললেন । আমার 
ঘুম ভেঙে গেল । আমি দেহমনে এক অভূতপূর্ব 
পুলক-প্রশান্তি অনুভব করলাম । আমার হাত ও 
চেহারা ছিল কিছুটা আর্থ । 

/ উত্তর: মা"শাআন্লাহ্‌! আপনার স্বপ্ন অত্যন্ত 
সৌভাগ্যময়। আপনি যদি জীবনের বাকি 
সময়গুলো অযথা নষ্ট না করে আখিরাতের জন্য 
আমল করতে থাকেন তাহলে আপনার জন্য 
মহাসাফল্য এবং রাসুলের সান্ধ্য অপেক্ষা 
করছে। স্বপ্নে রাসুলের ঘড়ি উপহার দান সে 
ইঙ্গিত বহন করে । আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান । 


[) প্রশ্ন: আমি রাতের শেষপ্রহরে দেখেছি এমন 
একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাই । আমি কোনো 
দোকান বা মেলায় গিয়েছি। সেখানে 
জনসমাগম । কেউ যেন আমাকে কী একটা 
জিনিস কিনে দিতে অনুরোধ করছিলেন । তাড়া 
থাকায় আমি সামনে হাটতে থাকি । কতদূর 
সামনে যাওয়ার পর ছোট দাড়ি বিশিষ্ট একজন 
লোক আমাকে কী একটা জিনিস হাতে দিয়ে 
বললেন_ এটা দোকানে ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে 
নিন। একথা শুনে আমি একটু ভেবে নিয়ে 
বললাম; চলুন-আপনাকে সহযোগিতা করা যায় । 
দোকানে গিয়ে জিনিসটি ফেরত আনলাম | এসে 
দেখি লোকটি গায়েব হয়ে গেছেন। অনেক 
খোজাখুঁজির পরও তার হদিস মেলেনি । আমি 
চিন্তা করলাম- সেই ৬০ টাকা সাদ্কাহ্‌ করে 
দেব । আমি ঘরে এসে টাকাগ্তলো রেখেছি কিন্তু 
পরে কোথায় রাখলাম তা ভুলে গিয়েছি । অনেক 
খুজেও পাওয়া যায়নি । অনুগ্রহ করে স্বগ্নটির 
তা"বীর জানাবেন । 


আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান 


[৯ প্রশ্ন: গত রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম; 
যার কোনো ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। 
স্বপ্নে দেখি যে, আমি ও আমার মা রান্না ঘরে 
ছিলাম । আমার ছোট ভাই ছিল বেডরুমে । 
দেখছি মা রান্না ঘরে ঘরোয়া কাজ করছিলেন । 
ছোট ভাই আমার কাছে কয়েকটি সুই চাইল। 
তখন আমি একটি প্লেটে কিছু মিষ্টান্ন দেখলাম যা 
গরম করার জন্য হাতে রেখেছি । পরে এটা থেকে 
কিছু ভাইকে দেব । আমি বুঝতে পারছি এটা এক 
চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন কিন্তু দ্বিধাদ্বন্ধে আছি যে, এর 
ব্যাখ্যা ঠিক কী হতে পারে? 

৮ উত্তর: ভাই! আপনার জন্য কোনো 
ধারণাতীত সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। আল্লাহ 
সর্বাধিক পরিজ্ঞাত । 


[৯ প্রশ্ন: আমার দেখা দু'টি স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
জানতে চাই | (১) আমি দেখলাম, আমার পরীক্ষা 
চলছে; উত্তরপত্র লেখার ফাকে ফীকে মাঝে মধ্যে 
উঠে সবজি-তরকারী আনতে যাচ্ছি, আবার 
কখনো খেলাধুলায় যোগ দিচ্ছি প্রশ্ন খুবই সহজ 
ছিল কিন্তু আমার প্রস্তুতি ছিল না। ভাবছি, সারা 
বছর আমি কী করছিলাম? আমার খুবই ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুদের কাছে উত্তর জিজ্ঞেস করলেও কোনো 
সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না । (২) আরেকবার স্বপ্নে 
দেখি, আমাকে বাচানোর জন্য কারো উদ্দেশে 
চিৎকার করছি। নিজেকে যেন মৃত মনে হচ্ছিল; 
এদিকে কে যেন আমাকে পিছন থেকে ধাওয়া 
করে পরক্ষণে আবার নিবৃত্ত হয় তবুও মৃত্যু এসে 
হাজির হচ্ছিল । এরপর দেখি, কবর খনন করা 
হয়েছে এবং সেখানে পোকা-মাকড়ে ভরা 
বিশেষত ছয় পা বিশিষ্ট কীাকড়া ইত্যাদি দেখে 
এক পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙে যায় । বলে রাখা 
দরকার, নামাযসহ বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে আমার 
গাফলতি আছে। এসব আমলের বেলায় আমি 
প্রথম ধাপে থাকতে পারি না। 

৮ উত্তর: (১) পরকালের তুলনায় পার্থিব বিষয়ে 
আপনার মনোযোগ অনেক বেশি ভূত । 
অর্থাৎ ভালো আমল ও সওয়াবের কাজে আপনার 
দুর্বলতার মাত্রা বেশি অথচ পাপকাজে আগ্রহ- 
আসক্তির কমতি নেই । যার পরিণতি দুনিয়াতেও 
খুব মারাত্মক, কবরে ততোধিক ভয়াবহ আর 
কিয়ামতের দিনতো খুবই শোচনীয় পরিণাম 
অপেক্ষা করছেই ৷ (২) দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যাও 
প্রথমটির বর্ণনায় পরিস্কার হয়ে গেছে । আপনার 
উদ্দেশ্যে উপদেশ থাকল- ফাযায়েলে আ*মাল, 
ফাযায়েলে সাদাকাত, বেহেশতী যেওর, জাযাউল 
আ'মাল, বেশি বেশি পড়বেন এবং পরিবারের 
সকলে নিয়মিত শোনার ব্যবস্থা করবেন । 
ইনশা'আল্লাহ বেশ উপকৃত হবেন । আল্লাহ 
সর্বাধিক পরিজ্ঞাত | 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


1) প্রশ্ন: মুম্বাইয়ে আমার পিতার একটি দোকান 
আছে। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ । মাসে অন্তত 
তিনদিনের জন্য তাবলীগ জামাআতের সাথে 
দাওয়াতী মেহনতে বের হন। তাবলীগী 
জামাআতের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। 
কিন্তু তার ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভালো যাচ্ছে 
না। আমি নিজেকে হারাম কারবার (সুদ) থেকে 


পর তিনি বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার কাজে আমাকে 
সহযোগিতা করেন । দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখলাম; 
আমার খালা আমাকে তার কিছু বাসি খাবার 
খাওয়ালেন (তিনি কিছু খাদ্য চামচে তুলে প্রথমে 
নিজের মুখের কাছে নিলেন এবং তাতে থুথু দিয়ে 
তা আমার মুখে ঢেলে দেন)। দয়া করে স্বপ্ন 
দু'টির ব্যাখ্যা জানাবেন । উল্লেখ্য, যে আমি প্রায় 


বিরত রেখেছি । আমি নামায-দোয়ার ব্যাপারে 
যত্রবান ছিলাম না। তিনি নামাযের ব্যাপারে খুব 
তাগাদা দিতেন তবুও আমার পক্ষে নামাযের 
পাবন্দ হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ কিছুদিন পূর্বে 


স্বপ্ন দেখি এবং এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় 
কাটাই । অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কোনো দোয়া 
শিখিয়ে দিন, যাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারি । 

৮ উত্তর: আপনার প্রতি ম্নেহ-মমতা মামার 


আমি একজন মহিলার মৃত্যুতে তার বাড়িতে 
গেলে জনৈক মহিলা মৃত্যু ও কবরের আযাব 
সম্পর্কে হাদিস পড়ছিলেন ৷ এরপর থেকে আমি 
নিয়মিত নামাযের ক্ষেত্রে যত্ববান হবার সিদ্ধান্ত 
নিই | জীবনের কাযা নামাযগুলোও আদায় করে 
দেবার দৃঢ়ভাবে ইচ্ছে পোষণ করি | দুর্দিন থেকে 
নিয়মিতভাবে নামায পড়ছিও । আমি ইন্টারনেটে 
তাসবীহে যোহরা (ফাতেমী) ও পাঁচটি আমল 
(সূরা ইখলাস, সূরায়ে ফাতিহা, দরুদ শরীফ, 
ইস্তেগফার ও চার কালিমা) সম্পর্কে পড়লাম যা 
রাসুলুল্লাহ সো.) শোয়ার আগে পড়তে বলেছেন; 
যাতে রিষিকে প্রাচুর্য আসে । বাবার উপার্জনে 
বরকতের জন্য আমি এই আমলগুলো করতে 
চাইছিলাম ৷ গত রাতে শোয়ার পূর্বে আমি এর 
সবপ্তলো পড়েছি । আমি একটি অস্বাভাবিক স্বপ্ন 
দেখলাম | হযরত ফাতিমা (রা.)ও হযরত আলী 
আমার পিতার দোকানে আগমন করেন; আমার 
আব্বা তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তীরা 
দু'জনই এসেছেন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জন্য 
কাপড় কিনতে । তারা উজ্জ্বল রঙে কাপড় 
চাইলেন; বাবা তাদেরকে উজ্ভ্বল রঙের হলুদ, 
নীল, লাল, খয়েরি ও হরেক রকম মিশ্র বর্ণের 
কাপড় দেখাচ্ছেন । হযরত ফাতিমা আব্বার সাথে 
কথা বলেননি বরং নিজের চাহিদা সম্পর্কে হযরত 
আলী (রা.)-এর সাথে কথা বলছিলেন আর 
আমার পিতা হযরত আলীকে বিভিন্ন বর্ণনা 
দিচ্ছেন । আমি সারা রাত ধরে এই স্বপ্নটি 
দেখেছি আর জাগ্ঘত হয়ে ভোরে আপনাকে এর 
বিবরণ দিলাম । আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি অবহিত করুন । 

৮৮ উত্তর: অত্যন্ত ভালো এবং বরকতময় স্বপ্ন । 
হযরত আলী রা. ও হযরত ফাতিমা রা. উভয়কে 
স্বপ্নে দেখা, আপনার পিতার দোকানে আসা 
ইত্যাদি তাবলীগ জামায়াতে যাওয়া এবং অন্যান্য 
ভালো আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার 
একটি প্রমাণ । তাছাড়াও স্বপ্নে এ ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, পার্থিব বিলাস-ব্যসন ও সৌখিনতায় না মজে 
সাদাসিধে জীবনযাপন করা চাই । আগ্রহ ও 
মনোযোগ কেন্দ্রিভূিত হওয়া উচিত পরকালীন 
শান্তি-সুখের ব্যাপারে । ইনশাআল্লাহ আপনারা 
উভয়ে সুন্নাহর অনুসরণ, নবীপ্রেম ও আসহাবে 
রাসুলের ভক্তি-ভালোবাসায় ক্রমোন্নতি অর্জন 
করবেন | আল্লাহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত | 

[১ প্রশ্ন: দুদিন আগে আমি দু'টি স্বপ্ন দেখি; 
একটি স্বপ্নে দেখলাম আমার মামা আমাদের ঘরে 
একটি বোমা স্থাপন করলেন কিন্তু বেশিক্ষণ না 
থেকে চলে যান । কিন্তু হ্যা, কিছুক্ষণ আলাপের 


সেপ্টেম্বর*১০ 


তুলনায় খালার বেশি । এটা ব্যাখ্যা আর স্বপ্নের 
ইঙ্গিত হল, মৃত্যুকে খুবই নিকটবর্তী জেনে 
এদিকে সকলের অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ খুবই 
জরুরি । দ্বিতীয়ত ঘুমানোর আগে কুরআনে করীম 
থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে নিবেন। 
এগারো বার দরুদে ইবরাহিম (নামাযে যা পড়া 
হয়) একবার তাসবীহে ফাতেমী পড়ে নেবেন । 
মিসওয়াকসহ অযু করে পবিত্র বিছানায় শোয়ার 
ব্যাপারে যত্ববান হবেন । সুন্নাত মোতাবেক 
শষ্যাগ্রহণ করবেন । শোবার সময় তাহাজ্জুদ 
আদায়ের নিয়ত রাখবেন । শোয়ার পর নিদ্রা 
আসার আগ পর্যন্ত 4০052819404: 
21১ 64 পড়তে থাকবেন । আল্লাহ সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত | 


[ প্রশ্ন: সাধারণত আমি স্বপ্নে দেখি আমার 
বাথরুমের খুবই চাপ হয় । ওখানে যাওয়া মাত্রই 
চারদিকে থেকে অসহনীয় ঘন্ধ আসে | বার বার 
একই স্বপ্ন দেখা কোনো বিশেষ ইঙ্গিতবহ নয় 
তো? ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন । 


মুহূর্তেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল সা. 
করতে বললেন_তিনি সুরায়ে লোকমানের এক 
রুকু পড়ার পর থামলেন । রাসুল (সা.) তাকে 
আবারো পড়তে বলায় তিনি আরো কিছু অং 

পড়েন । আমার কিছুটা এমনও মনে হচ্ছে, তিনি 
সুরা মারইয়াম পড়ছিলেন। স্বপ্ন এখানেই শেষ । 
দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখলাম এরকম- আমরা তিন জন 
লোক নৌযানে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছি 
উপবিষ্ট তিন জনের একজন বললেন, সামনের 
ব্যক্তিটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম); এ কথা শুনে 
আমি তাকে চুম্বন করলাম । স্বপ্নের ঘটনা এখানে 
ইতি । আর বিগত তিন বছরের আমার আর্থিক 
অবস্থা তুলনামূলক মন্দ । ইতোমধ্যে মাঝখানে 
কিছুদিন উন্নতির পর আবারো আর্থিকভাবে আমি 
সঙ্কটে পড়ে গেছি । আর আল্লাহর রহমতে আমি 
তাবলীগী জামাআত সাথে কোনোপ্রকার এখনো 
সম্পৃক্ত আছি। দয়া করে ব্যাখ্যা জানাবেন । 

৮৮ উত্তর: (১) ইমামের চেহারায় কিছুটা দাগের 
মতো দৃশ্যমান রেখাটি উম্মতের বর্তমান দুর্দশার 
প্রতি ইঙ্গিত আর কুরআনের কল্যাণ মুসলমান 
ছাড়াও অমুসলিমদের পর্যন্ত বিস্তৃত হবে-স্বপ্নে এই 
ইশারায় পাওয়া যায় । 

(২) দ্বিতীয় স্বগ্নটির ব্যাখ্যা হল, ইনশা'আল্লাহ 
আপনার সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের তাওফীক 
হবে। নবী করিম সা. এর আকৃতি ও রূপের 
পরিবর্তন দেখার অর্থ হল- আপনার আমলের 
ঘাটতির প্রতি ইঙ্গিত। আর তাবলীগের যে 
মেহনতে আপনি সম্পৃক্ত আছেন তাতে 


৮ উত্তর: আপনার প্রতি বার্তা (ব্যাখ্যা) হল, 
দুনিয়ার জৌলুসকে চারপাশের গন্ধময় মলমুত্রের 
মতোই মনে করুন । আর কেবল প্রয়োজনীয় মাত্রা 
পর্যন্তই এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখুন বাকি 
সময়টা পরকালের জন্য নিবেদন করুন । পার্থিৰ 
বিষয়ে মগ্ন হওয়ার পরিণাম ও ময়লা আর দুর্গন্ধ 
সর্বস্ব । আল্লাহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত । 


[৯ প্রশ্ন: রাসুলের জন্মের মাস অতিবাহিত হবার 
এক/দু'দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি মসজিদে 
নববীতে অবস্থান করছি। আমার মনে হচ্ছে 
প্রত্যেক নামাযের সময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে এসে জামাআতে 
নামায আদায় করছেন । একবার রাসুল স্বয়ং, 
আমি আরো অনেক লোক এক ব্যক্তির 
ইমামতিতে নামায আদায় করছেন । যার দাড়ি 
ছিল না বরং মুখে একটি রেখা দৃশ্যমান ছিল । 
কাতারের বামে ৷ পরে রাসুল নিজে, আমি ও 
আরো কয়েক ব্যক্তি এক লোকের কাছে গেলাম । 
একটি প্যাকেট থেকে কুরআন শরীফ বের করে 
রাসুল তাকে পড়তে বললে লোকটি সুরা জ্বিন 
পড়লেন । সাথে সাথে অনেক শয়তান-জ্বিন 
চারপাশে জড়ো হল । আমি তীকে বললাম- 
আপনি এখানে জ্বিনদের করতে চান? তিনি 
বললেন, না! আমি বরং তাদের বিতাড়িত করতে 
চাই। এরপর ওদের দিকে ফুঁক দিলেন আর 


প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গাফলতি রয়েছে । 
(৩) মাশাআল্লাহ! আপনার স্বপ্ন কোনো অবচেতন 
মনের ভাবনাপ্রসৃত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ 
থেকেই ৷ সুনাতের অনসুরণের ফলে দুনিয়া- 
আখিরাতে আপনি অপরিমেয় সৌভাগ্যের 
অধিকারী হবেন-স্বপ্ন থেকে তাই প্রতিভাত হয় । 
আপনার প্রতি পরামর্শ হল, আপনি একটি পুস্তক 
অধ্যয়ন করবেন। বইটির নাম-তাবলীগী 
জামাআত সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগর জবাব” । 
পুত্তকটির শেষে হযরত মাওলানা ওমর 
পালনপুরীর (রাহ.) একটি বয়ান রয়েছে; যা তিনি 
দিতেন । এই বক্তব্যটি একেবারে কমপক্ষে 
প্রতিদিন একবার করে পুরো একমাস নিয়মিত 
পড়ুন ৷ এতে আপনি বেশ উপকৃত হবেন । 


লেখক: কলামস্টি, অনুবাদক ও ফাযিল 
[171911: 1181101001191)001 0(2)581)009-0011) 


* খতিবে তবরিষি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ৪৬০৮, পৃ. 
৫৪৩ 

২ খতিবে তবরিষি, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস: 
৪৬০৯, পৃ. ৫৪৩; তিরিমিযি, আশ-শামায়িল, 
হাদিস: ৩৯৯, পৃ. ৪৫৪ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


কিডনি পাথর একটি প্রাচীনতম রোগ । যিশু খিস্টের 
জন্মের ৪৮০০ বছর পূর্বে মিসরীয় মমিতে প্রথম 
কিডনি পাথর সনাক্ত করা হয় । এ রোগের ব্যাপ্তি 
অনেক বেশি । আমাদের দেশে এর 
পরিসংখ্যান না থাকলেও স্বয়ং আমেরিকার মোট 
জনসংখ্যার ২-৩ শতাংশ লোক কিডনি পাথর রোগে 
আক্রান্ত । সেই হিসাব মতে আমাদের দেশে প্রায় 
৪২ লাখ লোক কিডনি পাথর রোগে আক্রান্ত । 
আমাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে এ 
রোগের প্রকোপ অনেক বেশি । মহিলাদের তুলনায় 
পুরুষদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি । প্রতি 
তিনজন পুরুষের বিপরীতে মাত্র ১ জন মহিলা এ 
রোগে আক্রান্ত হয় । 


মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের কিডনি পাথর হয়ে 
থাকে । যেমন- ক্যালসিয়াম পাথর, ফসফেট পাথর, 
অক্সালেট পাথর, ইউরেট পাথর ও সিসটিন পাথর । 
আকৃতিগতভাবে পাথর বড়-ছোট ও বিভিন্ন আকৃতির 
হতে পারে । অক্সালেট পাথরসমূহ সাধারণত 
প্রদাহবিহীন কিডনিতন্ত্রে হয়ে থাকে । এ ধরনের 
পাথরগুলি অমসৃণ ও গাত্রে সুছালো আকৃতির হয়ে 
থাকে । যার ফলে এ ধরনের রোগীদের অতি 
তাড়াতাড়ি উপসর্গ দেখা দেয় এবং রোগ নির্ণিত 
হয় । অথচ ফসফেট জাতীয় পাথরগুলি সাধারণত 
কিডনিতন্ত্রের প্রদাহজনিত কারণে হয়ে থাকে । 
এগুলোর গাত্রাদশ মসৃণ থাকে যার ফলে রোগীর 
দেহে তেমন কোনো উপসর্গ না দিয়েই ভেতরে 


কিডনি পাথরের কারণ ভেতরে অনেক বড় হতে থাকে । এমনকি 
পানি কম খাওয়া: আমাদের শরীরে পানি ও কিডনিনালি বন্ধ করে কিডনিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে 
লবনের একটি ভারসাম্য থাকে । পানি কম খেলে ফেলে । যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 


অথবা শরীর থেকে বেশি পানি বের হয়ে গেলে 
(যেমন_- অতিরিক্ত ঘামালে) শরীরের এ পানি ও 


হাইড্রোনেফোসিস ও রেনাল ফেইলিউর বলে । 
কিডনি পাথর বোঝার উপায় 


লবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং লবনের 


কিডনি পাথর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ বছর 


আধিক্য দেখা দেয়। তখন লবনের এ কনাগুলি 
কিডনিনালিতে স্তরে স্তরে জমে পাথরের সৃষ্টি হয় । 


বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
পাথরগুলো মানবদেহে তেমন কোনো উপসর্গ সৃষ্টি 


ভিটামিন-এয়ের অভাব: শরীরের ভিটামিন-এয়ের 
অভাব লে কিডনির আবরনি কলাতে ক্ষয়সাধন হয় 
এবং এক ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয় । এই ক্ষতস্থানে 
লবনের কনাগুলি স্তরে স্তরে জমে পাথরের সৃষ্টি 
করে। 

কিডনির প্রদাহ: কিডনিনালির প্রদাহের কারণে 
কিডনিনালির আবরনি কলাতে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং 
একইভাবে পাথর সৃষ্টি করে । 

কিডনিনালিতে বুক: জন্মগত ক্রটি বা অন্যান্য 
কারণে কিডনিনালির কোনো স্থানে ব্লক হলে, ব্লকের 
উপরিভাগে লবনের কনাগুলি স্তরে স্তরে জমে 
পাথরের সৃষ্টি করে । 

শরীরে ক্যালসিয়ামের আধিক্য হলে: দুধ ও দুধ- 
জাতীয় খাদ্য যেমন_ দুঘ, ঘি, মাখন-চানা, মিষ্টি 
ইত্যাদি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে । 
এসব খাদ্য বেশি খেলে বা অন্য কোনো কারণে 
যেমন- গলগণ্ড রোগ (হাইপাথরাইরয়েডিজম) । 
ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ এন্টাসিড ওষুধ (মিন্ক এলকালি 
সিনড্রম) শরীরে বেশি পরিমাণ ক্যালসিয়াম 
কিডনিতে ক্যালসিয়াম পাথর হয়ে 


করে না । ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে এবং রোগী 
অন্য কোনো কারণে তলপেটের এক্সরে করালে তা 
ধরা পড়ে । অথবা অনেক দেরিতে ধরা তবে 
শতকরা ৭৫ ভাগ রোগীই কিডনির ব্যাথা নিয়ে 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হন । কিডনি ব্যাথা বোঝার 
উপায় হলো এ ব্যাথা সাধারণত তীর ধরনের ব্যাথা 
যা রোগী তার পেটের উপরিভাগের পিছনের দিকে 
অনুভব করবে । এই ব্যাথা ওই নির্দিষ্ট জায়গায় 
সীমাবদ্ধ থাকে অন্য দিকে চলাফেরা করে না। 
ব্যাথার তীব্রতা এত বেশি যে রোগী সামান্য নড়াছড়া 


কিডনি পাথর, কিডনিনালি, মুত্রনালি যেখানেই হোক 
না কেন উল্লেখযোগ্য অন্য উপসর্গ হলো প্রস্রাবের 
সাথে রক্ত যাওয়া। যেটা অতি সামান্য থেকে 
মারাত্মক ধরনের হতে পারে । 


কিডনি পাথর নিরূপনের উপায়সমূহ 
কিডনি পাথরের যেসব লক্ষণগুলো উল্লেখ করা হলো 
সেপগ্তলো কারো দেহে থাকলে অবশ্যই কোনো 
ইউরোলজিস্টের সাথে দেখা করাতে হবে । অথবা 
প্রাথমিক পর্যায়ে বি কিডনির পাথর হয়েছে কিনা তা 
বোঝার জন্য কিডনি, কিডনিনালি ও মুত্রথলির 
(7003) এক্সরে অথবা আন্ট্রাীসনোগ্রাফি করালে 
পাথর ধরা পড়বে । তবে মনে রাখবেন এ ক্ষেত্রে 
আন্ট্রাসনোগ্রাফির চেয়ে এক্সরে অনেক বেশি 
কার্যকর | অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে আইভিইউ 
(৬70) তবে । [৮] পরীক্ষা মোটামোটি ব্যয়বহুল 
ও কষ্টসাধ্য, তা অবশ্যই ইউরোলজিস্টের পরামর্শ 
ছাড়া করানো উচিৎ নয় । 


কিডনি পাথরের চিকিৎসা 

কিডনি পাথর হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই । করণ 
অনেক ক্ষেত্রেই পাথরগুলো খুব ছোট থাকে (১ 
সেন্টিমিটারের কম) যা বেশি করে পানি খেলে 
নয়মিত ব্যায়াম করলে আপনা-আপনি বের হয়ে 
যায় । তা ছাড়া কিডনি পাথরের জন্য সবচেয়ে বড় 
সুখবর হলো এখন শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে 
পাথরের জন্য পেট কাটতে হয় না যন্ত্র দিয়ে 
অপারেশনের মাধ্যমে বা বাইর থেকে শক দিয়ে 
পাথর ক্রাশ করা যায় । 

কিডনিতন্ত্রের পাথরের চিকিৎসা-নির্ভর করে পাথরের 
সাইজ, অবস্থান ও কিডনি ফাংশানের ওপর | তবে 
মনে রাখবেন যে, সাইজেরই হোক বা যেখানেই 
থাকুক না কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা যন্ত্র দিয়ে 
নিয়ে আসা যায় বা ক্রাস করা যায় । পেট কাটতে 
হয় । কিডনি পাথরের চিকিৎসায় বিশ্বে ব্যবহৃত সব 
সবধুনিক পযুক্তিই বাংলাদেশে আছে এমনকি 
চট্টগ্রামেও ৷ 

কিডনি পাথরের প্রতিকার 

কিডনি পাথরের অন্যতম প্রতিকার হচ্ছে বেশি করে 
পানি খাওয়া । যে ধরনের পাথরই হোক না কেন 
দৈনিক ২ লিটারের অধিক পানি খেলে এবং নিয়মিত 
ব্যায়াম করলে পাথর হওয়ার প্রবণতা যেমন কমে 
যায় তেমনি ছোট-খাট পাথর প্রত্রাবের সাথে বের 
হয়ে যায় । কিডনি পাথরের প্রতিকার নির্ভর করে কি 
ধরনের পাথর হলো তার ওপর | কিডনি পাথর বের 
করার পর তার কেমিক্যাল পরীক্ষা করে নিধরিণ 
করতে হয় । কি ধরনের পাথর এবং সে অনুযায়ী 
ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন-_ ক্যালসিয়াম পাথরের 


করলেও ব্যাথার তীব্রতা বেড়ে যায় । এমনকি অনেক 
সময়ে ব্যাথার ছোটে রোগী বমি করে দেয়, ঘামায় । 
কিডনি পাথর নড়াছাড়া করে । কিডনি পাথর যখন 
আরও নিছে নেমে এসে কিডনিনালির পাথর হয়ে 


জন্য ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন_ দুধ, ঘি, 
মাখন-ছানা ইত্যাদি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। 
অক্সালেট পাথরের জন্য অক্সালেট-সমৃদ্ধ খাদ্য 
যেমন- চা, কফি, কোমল পানীয়, বিভিন্ন ধরনের 


যায় তখন ব্যাথার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায় । তীব্র 
ব্যাথাটি তখন আর নিদিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। 


খোলা টাটকা 1 শাকসবজি ও টক জাতীয় ফল-মূল 
খাওয়া বন্ধ করতে হবে । ফসফেট পাথরের জন্য 


ওই ব্যাথাটি তখন তলপেটের নিচের দিকে 
পুরুষাঙ্গের গোড়ার দিকে অনুভূত হয় । পুরুষের 
ক্ষেত্রে একই পাথর যখন আরও নিচে নেমে এসে 
মুত্রথলির পাথর হয় (যেটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি 
হয়ে থাকে) তখন বাচ্চাটি তার পুরুষাঙ্গ ধরে 


র কিছু কিছু খাদ্য যেমন- লালশাক, 
পুইশাক, শালগম ইত্যাদি শাক-সবজিও বিভিন্ন 
ধরনের পাথরের সৃষ্টি করে । 

এ-ছাড়াও কম চলাফেরা বা শহ্যাশায়ী রোগীদের 
হাড়ের ক্ষয়কৃত ক্যালসিয়াম থেকে পাথর হয়ে 
থাকে । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


টানাহেছড়া করতে থাকে । পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের 
মূত্রনালির পাথর ও বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দিতে 
পারে । ছোট পাথর হলে তা মুত্রনালিতে (ইউরেথা) 
ঢোকে রোগীর প্রত্রাব বন্ধ করে ফেলতে পারে। 
অথবা বড় ধরনের পাথর হলে রোগীর তলপেট ভারি 
ভারি অনুভূত হবে । 


কিডনিতন্ত্রের প্রদাহের চিকিৎসা করাতে হবে । 
ইউরিক এসিড পাথরের জন্য এলুপুরিনল জাতীয় 
ওষুধ খেতে হবে । কাজেই কিডনিতন্ত্রের পাথরের 
পরিপূর্ণ চিকিৎসার জন্য শুধু পাথর সরালেই চলবে 
না। এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে 
হবে । না হয় পাথর আবার হবে । কাজেই কিডনি 
পাথরের সুর চিকিৎসার জন্য আপনারা 
ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন হোন । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ, চউাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাম 
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সভ্যতার ঈদ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কত ক্লান্তি শেষে এলে আনন্দের ঈদ 
কোলাহলে মুখরিত শিশুমন 

উৎসবে উচ্ছাস প্রতি অঙ্গন 

দোলায়িত স্বপনে ভাঙে অলস নিদ 
আমার সভ্যতা কথা বলছে ঘরে ঘরে 
মুখরিত অজনে অনন্ত খুশির তরে 
নাপাক মন আজি হয়ে যাক পাক 

প্রতি অঙ্গনে যেন বয়ে আসে ইনসাফ 
ঈদ প্রভাতের পবিত্র স্নান 

ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র হোক সকলের প্রাণ 
সারা বছরের লাগিয়া রহুক পুলক সতেজ 
প্রতিটি মনে পবিত্র আনন্দ আমেজ 
ঈদের দিনে চাইনা কোন বিষন্নতা ক্রন্দন 
শক্র মিত্র হোক- হোক পরস্পরে আপন 
প্রতিবেশী রাখিয়া ভূখা_ নিরানন্দ বিষন্নতায় 
ঈদ হবে না পূর্ণ কাহারো জন্য ভাই । 


ঈদের গান 
মুহাম্মদ শফিউল্লাহ নোমানী 


চাদ উঠেছে নীল আকাশে ফুটছে তারার ফুল, 
ঈদ-আনন্দ বান ডেকেছে হেসে না পাই কুল। 
ভ্রাতৃবোধের সাড়া-জাগানো আসলো খুশির ঈদ, 
সেই আনন্দে ভোর বিহানে ভাঙ্গলো সবার নিদ । 
ভালোবাসা আলো-আশা নেইকো যাহার তুল, 
আত্মগর্বে মাতামাতির ভাঙ্গলো যত ভুল । 

উঠল ভেসে পথকলিদের মলিনমুখে হাসি, 
জড়িয়ে নিল বুকেরমাঝে সবাই ভালোবাসি । 
সাজলো সবাই নতুন সাজে পড়ল খুশির ধুম, 
সাক্ষাতে সব উঠে মেতে আচ্ছালামু আলাইকুম | 
সবার ঘরে অতিথি আজি রত ভোজনভূঁড়ি । 
ইসলামের ওই সাম্য সমাজ গড়ে তুলি আজ, 
ভেসে যাবে সব অনাচার গড়লে খোদার রাজ । 
আয়রে সবাই ঈদ-আনন্দে নতুন সমাজ গড়ি, 
ভ্রাতৃবোধে সাড়া দিয়ে সাম্যের সবক পড়ি । 
থেকো না আর ঘুমের ঘোরে জাগরে অলস প্রাণ, 
সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতুবোধে গাইব ঈদের গান | 
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ঈদুল ফিতর 
তারেকুল ইসলাম 


এ ওঠে নও হেলালী-__ হাসে সুনীল সপ্তাম্বর, 
আহ্লান সাহ্‌্লান আসে নবাগত ঈদুল ফিতর । 
এ চেয়ে দেখ হেয়ালি__ 
এ নবাগমনী দুয়ারে তোমার ডাক্‌ দিল এসে, 
জান্নাতী খুশ্ব ছড়ায় নতুন দিনের উচ্ছল হেসে । 
ওরে ঘুমন্ত খেয়ালি__ 
গুম খিল্‌ ভেঙ্গে ফেল্‌ জেগে ওঠ আজ বীরবেশে, 
উতাল প্রভাতে উঠেছে কলরব নীরব দিগন্ত ঘেঁষে । 
জাগ উল্লাসে জাগ আজ 
যত মামুলি আর রাজাধিরাজ, 


নহবত বেজে ওঠে রহমতে খোদার আনন্দের রাতদিন, 


আকুল বিভোল খুশিতে টগবগ সাত রঙে রঙিন । 
জিহানে আজ খোশ্‌ মাতে শত সহস্র খোদা-দূত, 
বিলোল বীণায় গুলজার সব বিষাদের নিশাহৃত । 
শোন শোন তবে এ ভৈরবী ঈদীগান, 
রক্তজোশে নাচে কার তৌহিদী প্রাণ । 


ও"কার অবয়বে জ্বলজ্বল শহীদের লালে লাল পাঞ্জাবি, 
নতুনের বার্তা শুনে ময়দানে আজ ছুটে কোন্‌ জন যাবি । 


এ কীদে কোন্‌ মজলুম দোর্বার কষাঘাতে, 
এ কীদে কোন্‌ দগ্ধ বোন মুমূর্ষু কাতরায়__ 


ছেলের মৃত্যু বিভীষিকায় কত মায়ের অশ্রু ঝরে দিনরাতে । 


হাহাকারে ও'কোন মজ্যুবের পরাণখানি ভেসে যায়, 
ধুলি মাখা পথে ওরে কে গো কেঁদে করে হায় হায় । 


ও'কার পিয়ালায় তৃষ্তার জল নাই, 
ক্ষুধায় রাত দিন যেন দিশেহারা যাই । 
শ্তান মুখে বসে থেকে আজ করিস্‌ নে___ 
কেউ ঈদের অপমান, 
খোদার খেলাৎ খোশমনে ভরে নে__ 
তোরা রিক্ত-দীর্ণ-প্রাণ । 


তবে ক্রিষ্টময় এ জর্জর বদন সকলে তোল্‌ 

ঈদের হাসি আজ সকলে হাস্ব কলকল্‌, 

ব্যথা মান গরীবের যাই ওরে সব ভোল্‌ 
জিন্দেগীর যতো ব্যথা ধুয়ে মুছে কর্‌ সাফ শৃঙ্খল । 


মুসলিমদের গলাগলিতে আজ স্তব্ধ ক্রুর-তফসিল, 
ভাঙ্গে বিদ্বেবীর দ্েষাদ্বেষি_ পামরের শপ্ত পক্কিল। 
বিশ্ব তোরণ খুলেছে গো প্রেম-পুণ্যের মহামিলনে, 


চল্‌ সবে একসাথে ঈদগাহে__ 
হৃদয়ের মন্দ্র রাগিণীতে মঞ্জু প্রাণ ভরি, 
ওরে দলে দলে চল্‌ ঈদগাহে-_ 


সেখানেই মোদের অন্ধ বীরত্বের দলব মৃণাল-পুণুরী । 


দেখ চারিপাশে আজ শত দিনের জাগে পূর্ণতা, 
ভেঙে সব আহামরি জীর্ণতা__ 
আজ সবাকার জীবনের নতুন পথে-___ 
এ আসে নব ঈদের সাম্যাবাহন-__ 
খোদার উচ্চ আরশ হতে । 


রী 


৮ 


ভেদাভেদ ভুলে সবে আয় ছুটে দৃঢ়-পথ-সত্যজীবনে । 


২ 


বর 
এ 


ই 
ডট 


রি 
ডট 
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ভূমিকা: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
এমন কোন বিষয় নেই যার বর্ণনা ইসলামে দেওয়া হয়নি । মহান আল্লাহ 
তা'আলা সকল ভালো কাজের জন্য অসংখ্যা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন । 
রোগীর সেবার কথাও কুরআন-হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
হাদিসে এসেছে একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে হক রয়েছে 
তার মধ্যে রোগীর সেবাও অর্তভুক্ত । হাদিস শরিফে আছে, “যখন মানুষ মারা 
যায় তখন দুনিয়ার আমল বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু সে মানুষের সাওয়াবের কোন 
কল্যাণকর কাজ যতদিন সেই টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কবরে 
সাওয়াব পৌছাতে থাকবে । কল্যাণকর কাজ বলতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, 
ব্রিজ নির্মাণ করা, মসজিদ নির্মণি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ৷ রোগীর সেবা- 
সম্রুার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা । যারা 
আল্লাহকে খুশি করার জন্য দরিদ্র রোগীর সেবার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল করবে 
আল্লাহ তাদেরকে অসংখ্য পুরস্কার দান করবেন । তাই সকলের উচিত 
দুনিয়াতে কোন জনহিতকর কাজ করে যাওয়া, যাতে মৃত্যুর পরও তার 
আমলনামায় সাওয়াব পৌছাতে থাকে । 

রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে: এই পৃথিবীতে যাবতীয় রোগ, মুসিবত সবকিছুই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই যদি কারো কোন রোগ হয় তাহলে মনে করতে 
হবে, এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে । তাই রোগীকে কোন রূপ অবহেলা 
করা যাবে না । হযরত ইবনে আব্বাস (রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, একদিন হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ থেকে? মহান রাববুল 
আলামিন বলেন, আমার পক্ষ থেকে । আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, ওষুধ কার 
পক্ষ থেকে? জবাব এল, ওষুধ আমার পক্ষ থেকে । 
রোগীর ভালো-মন্দ জানার উপায়: যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে 
দেখতে যায় তাহলে রাসুলের (সা.) সুন্নতের অনুসরণ করা উচিত। 
আমাদের রাসুল (সা.) আমাদের ইসলামি আদর্শের মূর্তপ্রতীক | তার কাছ 
থেকেই আমরা ইসলামি জীবন-যাপনের শিক্ষা নিতে পারি ৷ আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.) কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলেই তাকে দেখতে যেতেন এবং অসুস্থ 
ব্যক্তির কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন । এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, হযরত আবু 
উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, রোগীর পূর্ণ শুশ্রুষা 
হল এই যে, তোমাদের কারো হাত রোগীর কপালে অথবা হাতের উপরে 
রেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে । আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের 
পূর্ণতা হলো পরস্পর মুসাফাহা করা | [মুসনদে আহমদ ও সুনানে তিরমিযি] 

রোগীকে দেখতে যাওয়ার লাভ: সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ অসুস্থ 
হলে রাসুল (সো.) তাকে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে যেতেন । [যাদুল মা'আদ] 
রোগীকে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই । এটা রাসুলের (সা.) 
সুন্নত ছিল না| তিনি রাতে-দিনে যে কোন সময়ে রোগীকে দেখতে যেতেন । 
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[যাদুল মা'আদ] রাসুল (সা.) রোগী দেখার সময় এ দু'আ করতেন, “অসুবিধা 
নেই, ইনশাআল্লাহ এ রোগ তোমার পবিত্রতার কারণ হবে, এ কথা স্মরণ 
রাখতে হবে যে, রোগী দেখা তখনই সাওয়াবের বিষয় হবে যখন সে এতে 
কষ্ট না পায় । নতুবা সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের আশংকা রয়েছে । অতএব 
সাক্ষাত করাতে যদি রোগীর কষ্ট হয় তাহলে সাক্ষাত না করে চলে আসবে 
এবং কারো কাছ থেকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করবে । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, রোগীকে দেখতে গিয়ে 
তার কাছে হট্টগোল করবে না এবং কম বসাও সুন্নত ৷ [শিকাতুল মাসাবিহ] 
রোগীকে দেখতে গিয়ে রোগীর নিকট বসে অধিক দেরি করবে না । কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে এতে রোগীর কষ্ট হয় । হ্যা, যদি এমন হয় যে, রোগী তার 
উপস্থিতি এবং কথাবতয়ি আরাম ও স্বস্তিবোধ করে, তবে বেশি দেরি করাতে 
অসুবিধা নেই। 
সান্তনা প্রদান: রোগীকে সব সময় সান্তনা দিতে হবে | তাকে বলতে হবে 
সে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে । হযরত আবু সাইদ খুদরি (রো.) বর্ণনা 
করেছেন, রাসুল (সা.) বলেন, তুমি কোন রোগীর কাছে গেলে তার বয়স 
সম্পর্কে তাকে সন্তুষ্ট কর। অর্থাৎ তার বয়স তথা জীবন সম্পর্কে তাকে 
আশাব্যঞ্জক কথা শোনাও | এ ধরনের কথা কোন অনাগত ঘটনা খণ্ডন 
করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু এতে তার মন প্রফুল্প হবে । রোগীকে দেখার 
লক্ষ্যও তাই । [সুনানে তিরমিষি ও সুনানে ইবনে মাজাহ] হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখনই 
কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তিনি রোগীকে সান্তনা দিতেন । 
রোগীর কাছে গিয়ে তিনি বলতেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, তুমি ঠিক হয়ে 
যাবে | [যাদুল মা'আদ] রাসুল (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন, কখনও রোগীকে 
হতাশ করবে না । বরং তাকে সুস্থ হওয়ার আশ্বীস দাও, ভালো হয়ে যাওয়ার 
ংবাদ দাও এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে থাকো । [সুনানে তিরমিযি] 
রোগীকে কখনও নিরাশ করবে না । তাকে সববিস্থায় সান্তনামূলক কথাবার্তা 
বলতে হবে । রোগীকে উদ্দেশ্য করে তোমার অসুখ এত মারাত্মক কিংবা 
তুমি আর কখনো সুস্থ হতে পারবে না, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে এ 
ধরনের কোন কথা বলা উচিত নয় । 
রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ: সুখ-শান্তি আরাম-আয়েশের 
উল্টো পিঠে আল্লাহপাক রেখেছেন দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যধি ৷ সব মানুষ কম 
বেশি আক্রান্ত হয় রোগ-ব্যধিতে, এটাও এক ধরনের পরীক্ষা | আল্লাহপাক 
আইয়ুবকে (আ.) দীর্ঘ মেয়াদি রোগ-ব্যধিতে ফেলে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন 
করেছিলেন । আইয়ুবের (সা.) কাহিনি সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ মেয়াদি 
ইসরাইলি বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে হাদিসবিশারদগণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন এমন বর্ণনা মতে, আল্লাহ তা'আলা আইয়ুবকে 
(আ.) প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোটা, 
যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকার দান করেছিলেন । বস্তু তার 
হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহে ও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দূরারোগ্য ব্যধি 
বাসা বাধে । তিনি জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন | এই দুরারোগ্য ব্যধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু- 
বান্ধব ও প্রতিবেশী তাকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা 
নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয় ৷ কেউ কাছে যেত না। শধু তার স্ত্রী তার 
দেখাশুনা করতেন । তীর স্ত্রী ছিলেন হযরত ইউসুফের (আ.) কন্যা অথবা 
পৌত্রী, তার নাম ছিল লাইয়া বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ । আইয়ুবের (আ.) 
সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । স্ত্রী মেহনত-মজুরি 
করে তার পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তার 
সেবাযত্র করতেন । 
রোগ মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ: মানুষ সাধারণত মনে করে থাকে যে, রোগ- 
ব্যধির এক ধরনের আযাব ও অভিশাপ । নবী করিমের (সা.) হাদিস 
করলে দেখা যায় যে, মানুষের এই সব ধারণা অমূলক ও ভ্রান্ত । 
রোগ গুনাহের কারণ নয়, বরং গুনাহের ক্ষতিপূরণ ও কাফ্ফারা-স্বরূপ | 
হাদিসে এসেছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, এ অসুস্থতা গুনাহের 
কাফ্ফারা হয়ে যাবে | [যাদুল মা'আদ] এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিলেন, নবী 
করিম সো.) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না, কেননা এটা গোনাহকে 
এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে আগুন লোহার মরিচা এবং ময়লা 
পরিস্কার করে দেয় । [সুনানে ইবনে মাজাহ] 


মুহাম্মদ হোজাইফা ইবনে মাহমুদ 


ছাত্র: বায়তুশ শরফ আখতারিয়া আদর্শ মাদরাসা, সাতকানিয়া, চউথাম 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ছড়া-কবিতা 


আল্পাহ মহান 
এছাম উদ্দীন মাহমুদ 


সবই তোমার দান, 
তুমি আল্লাহ মহান । 
জীব-জন্ত, পশু-পাখি 
সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 


ফুল-ফল ও পাখির কলতান 
দিয়েছ কত সৃষ্টি জাহান 
সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 
গাছপালা নদীনালা 

সবই তোমার দান 

তুমি আল্লাহ মহান । 


ইসলামের ডাক 
তাওহিদুল ইসলাম 


আজ কালের আধুনিকা 
সবকিছুতেই স্বাধীন চায়, 
অশালীন পোষাক পরে 
দিকবিদিক ঘুরতে যায় । 
ইসলাম ডেকে ডেকে বলে 
আমার বোন; নারার দল! 
রাসুলেরই বিধান মেনে 
সঠিক সরল পথে চল । 
তোমরা সঠিক পথ ধর, 
পশ্চিমা সব কালচার ছেড়ে 
গা-ঢাকিয়ে বোরকা পর | 


ফুল হও 


যেখানেই যাবে 
ফুল হয়ে বরে 
কাটা হয়ো না, 
তোমাকেও তবে 
ভালোবেসে সবে 
দেবে পাওনা । 
যে কথাই কবে 
কও ঠিক ভাবে 
ভুল কয়ো না, 
মান পাবে তবে 
দেবে তাহা সবে 
মেনে চাওনা । 
যে কাজ করিবে 
পটু হতে হবে 
ক্রুটি করো না, 
জেনে রাখ তবে 
সমাদর পাবে 
করে দেখ না। 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ডাকছে তোমায় 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম 


ডাকছে তোমায় ডাকছে যে আজ 
শোন কান পেতে, 
আজ সময় হল বেরিয়ে পড়ার 
দীন ইসলামের পথে । 
কারও ডাক না শুনে আজ 
প্রভুর ডাকে দাও সাড়া, 
সাহস আছে তোমার বুকে 
রুখবে তোমার কারা? 
যাওরে হে সাহসী যুবক 
যাও সামনে এগিয়ে, 
নিয়ে তুমি অস্ত্র হাতে 
যাও ঘোড়া বেগিয়ে । 
যতই আসুক বিপদ বাধা 
সামনে এগিয়ে যাবে, 
তাতে যদি প্রাণ চলে যায় 
বেহেস্ত তুমি পাবে । 


আত-তাওহীদ পড়ে তুমি 
মুহাম্মদ ইবরাহিম 


আত-তাওহীদ পড়ে তুমি 
সক্ষম হবে শিখতে, 
ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ 
মহান রবের দৃষ্টিতে | 
তাওহীদ পড়ে গড়বে জীবন 
সকল জীবের কল্যাণে, 
সবার ওপর তোমার নয়ন 
থাকে যেন সমানে । 
তুমি হবে সবার সেরা 
তাওহীদ পড়ার মাধ্যমে, 
জাতি তোমায় দেবে ডাক 
সমস্যার সমাধানে । 


করবি কি তোরা তখন? 
মুহাম্মদ ফিরোজ আহমদ 


চার দিকে আজ ত্রাসের শাসন 
যায় ভেঙে যায় ধৈর্যের বাধন । 
ভুল সাগরে ভাসছে সবে 
সঠিক পথে আসবে কবে? 
বৃথা জীবন হচ্ছেরে ক্ষয় 
কিয়ামত জানি আসবে কবে, 
সেই আশায় কি রইলি সবে? 
রাত পোহায়ে আসবে যখন 
করবিরে কি তোরা তখন? 


হারানো চাদ 
রহিম উল্লাহ শরীফ 


সেঁজুতির উকি মারা সন্ধ্যা বেলা 
আকাশের তারা সব করছে খেলা । 
এক কোণে ছেয়ে আছে মেঘের সারি 
যাচ্ছে না দেখা তাই চাদের বাড়ি 
খোকারা মামা খোজে উঠেছে ছাদে 
হেরে গেল ভেবে আজ বিরহে কীদে । 
আজ কেন হেরে গেল মামাগো মোদের 
ফুঁপে ফুপে বলছে কোণেতে ছাদের । 
রিমঝিম পলকে সরে গেল মেঘ 
স্বস্তিতে হাসি পেল জোড়াল আবেগ । 
একা একা আর যেন যাবে না দূরে । 


জীবন-প্রভাতে 
মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন 


জীবন-প্রভাতে মনের মালাতে 

গেঁথে ছিলাম যত ফুল, 
আজ মনে হয় সে তো ফুল নয় 

সবই জীবনের ভুল । 
চাইনা চাইনা করিতে কভু 

এমন ভূল বার বার, 
আল্লাহর কাছে পানা চাই 

এমন ভুল হয় না যেনো আর । 
আল্লাহ যদি মাফ করে দেয় 

লক্ষ লক্ষ গুণ শুকরিয়া, 
দরবারে তার করছি তাওবা 

কুদরতি পদতল ঠুকরিয়া । 


ভালোবাসি 
ছমিরা আক্তার 


মাকে নিয়ে সাজাই আমি 

রংধনু রংসাজা, 

মা যে ধরায় সবার সেরা 

যেন মাথার তাজ । 
মা তো আমার চন্দ্র তারা 
তিনিই আমার সব, 
মাকে খুশি রাখলে তবে 
রাজি হবেন রব । 

মাই আমার শিউলি বেলী 

আমার ভালোবাসা, 

তিনি দেখেন আমায় নিয়ে 

কত স্বপ্ন আশী । 
মাই ছড়ান ফুলের মতো 
মন মাতানো স্বাণ, 
মাকে আমি ভালোবাসি 
দিয়ে মনও প্রাণ | 


খোকার প্রার্থনা 
শফিউল্লাহ নুমানী 


ছোট্ট আমি অবোধ আমি বলার নাহি ভাষা 
খোদা মোরে করবে কবুল এতটুকু আশা । 
তোমার বিশাল জগৎ মাঝে ছোট্ট অতি আমি 
মহৎ করে অমর করে রাখতে পার তুমি । 
আজ বরাতের পুণ্য রাতে চাই করুণা তোমার 
অনাগত দিনের আশার পুর্ণ কর আমার । 
রিক্ত হস্তে কেউনা ফিরে কভু তোমার দ্বারে 
রহম কর ধন্য কর ভালোবাস যারে । 


নিঃস্বার্থ বন্ধু 
সাইদুল ইসলাম 


জীবন পথে চলতে গেলে, বন্ধু পাবে শত 
আপন ভেবে বলবে তুমি মনের কথা যত । 
সুখ-দু্খের সকল কথা যায় না সবায় বলা 
সব সাথীদের সাথে আবার সদা চলা । 

কিছু মানুষ হৃদয় মাঝে এমনভাবে গাথে 
ভাববে তুমি জীবন-মরণ লেখা একই সাথে । 
তারাও কিন্ত, কষ্ট দেবে দুঃখ দেবে মনে 
ব্যাথায় কাতর হৃদয় তোমার কীদবে-ক্ষণে ক্ষণে । 
কল্পনা যা করো নি, তা ঘটবে বারে বারে 
আপনজননের ব্যাথা তুমি পাবে উপহারে । 
নিঃস্বার্থ এক বন্ধু তোমায়, ডাকছে শোন এ 
জীবনবন্ধু বানাও তুমি তোমার পাঠের বই। 


[কৌতুক 

চাদ মামার কাছে 

পিতা একরাতে তার ছোট্ট ছেলেকে বললো, 
বাবা বল তো চাদ মামা কাছে নাকি চট্টগ্রাম 
শহর কাছে? . 

ছেলে: আবু! চাদ মামা কাছে? 

পিতা: কিভাবে? 

ছেলে: চীদের বাড়ি এখান থেকে দেখা যায়, 
কিন্তু চট্টগ্রাম শহর কি দেখা যায । 


সংগ্রহে: আজিজুল হক আল-হোসাইনী 
ছাত্র: মাশরাফিয়া তা'লিমুল কুরআন মাদরাসা 
কক্সবাজার 


এবার বুঝেছি 

এক ব্যক্তি এক অন্ধকে দুধ কি তা বুঝাচ্ছেন: 

দুধ হচ্ছে, বকের মতো সাদা । 

অন্ধ বলল: বক কী? 

ওই ব্যক্তি বলল: বকের ঠোট ঠিক কাচির 

মতো বাকা। 

অন্ধ বলল: কাচি আবার কী? 

ওই বলল: যা দিয়ে লোকে ধান কাটে, এই 

বলে তিনি একখানা কাচি অন্ধের হাতে 
। 

অন্ধ কাচি হাতে নিয়ে বেশ নেড়েচেড়ে দেখে 

বলল: দুধ তাহলে এই রকম । এখন ঠিক 

বুঝতে পেরেছি বক কাচির মতো । 


সংগ্রহে: আবদুল্লাহ আল-মামুন 
ছার: আজিজুল উলুম মাদরাসা, রামু, কক্সবাজার 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


এর 
বাবুনগর, ফকিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম । 
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০১০ ইং 
পৃষ্ঠা সংখ্যা :৬৪ 


মূল্য : ১১১ টাকা মাত্র 
টিউনস 
- রহ.-এর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ৷ তাকে নতুন করে পরিচিত 
করার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। প্রখ্যাত 
আবু হানিফা রহ.-এর মর্যাদা এত উচু যে, দ্বিতীয় কেউ 
তার দৃষ্টান্ত হতে পারে না । তার সমসাময়িক আলিমগণ 
তার এ মর্ধাদাোকে নিঃসংকোচে স্বীকার করে 
নিয়েছেন ।” স্বীকৃত গবেষক ও মুজতাহিদদের মধ্যে 
কিছু কিছু র ব্যাখ্যা ও মাসআলা নিয়ে 
মতদ্বৈততা হতে পারে ৷ গবেষণায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা 
০ থাকা স্বাভাবিক । এক শ্রেণীর মানুষ ভিন্নমতের 
| সুযোগকে ব্যবহার করে ইমাম আযম আবু হানিফা 
রহ.-এর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিষোদগার করে চলেছেন । এ শ্রেণীর 
মানুষ আগেও ছিল এখনও আছে । অনেকে আছেন যারা সমালোচনার মাত্রা পর্যন্ত 


আযম-এর বহুমুখী অবদান চিত্রায়িত করার পাশাপাশি তিনি বিরুদ্ধবাদীদের 
ডি 
বক্তব্য ও দূলীলনির্ভর হওয়ায় গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থের 
বাটি পাঠকদের পি ্াড়ীর আতা মনোরম । বোর্ড রীধাই, উন্নত কাগজ, সুন্দর 
ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । আহলে ইল্মদের সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি 
আকর্ষণীয় রচনা । পাঠকপ্রিয়তায় গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভূক্ত হোক এটাই কামনা । 


মাওলানা মুহাম্মদ দৌলত আলী খান বিরচিত 
66 খেলাফতের ইতিক থা” 
গ্রন্থের নাম : খেলাফতের ইতিকথা 
গ্রন্থকার যা 


প্রকাশক আনাম শাসুদীন রে ফাউ্ডেশন 
নাজিরহাট বড় 


প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১০ হন 
তি ৬৪ 
: ৪৫ টাকা মাত্র 


মাদরাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


খিলাফত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ৷ খিলাফত এমন এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
যা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে, যালিমের উপর মযলুমের বিজয় ঘটায় 
এবং সমাজের বঞ্চিত-প্রগীড়িত মানুষের অন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের গ্যারান্টি 
দেয় । পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর 
নির্দেশিত বিধি-নিষেধও হুকুম-আহকাম প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠায় দায়িত্প্রাপ্ত। 
খলিফার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন, সামাজিক ন্যায় বিচার, 
সত্যের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সুনিশ্চিত হয় | এক কথায় খলিফা দুনিয়াতে 
আহকামে ইলাহিয়্যা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । হযরত আদম আ. হতে হযরত 
মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সব নবী ও রাসূল খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন । 
বিশ্ববরেণ্য মুফাসসির শায়খ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী এ প্রসঙ্গে বলেন, 


সেপ্টেম্বর*১০ 


| 055.) 3 4.৭ | 250০4589০45 এত 
উস 


“খলিফা বলতে মূলত পৃথিবীতে আল্লাহ তা'্মালার 
প্রতিনিধিত্ব বুঝায় ৷ অনুরূপভাবে সব নবী পৃথিবীতে 
শাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের রাজনীতি, ব্যক্তিত্র পূর্ণতা ও 
আল্লাহর বিধি-বিধান চালুকরণে দায়িতৃত্াপ্ত” [তাফসীর 
রূহুল মা'আনী, ১খ., পৃ. ২৫৬] । 

৮ চট্টগ্রামের জামেয়া আরবিয়া নছিরুল 
ইসলাম রোজি বড় আরাদা এর লিক আনার াওলানা হাস দৌলত 
আলী খান তাঁর পুস্তিকাটিকে ৪৩টি শিরোনামে বিভক্ত করে খেলাফতের মর্মীর্থ, 
পরিচয়, প্রয়োজনীয়তা, খিলাফতে রাশেদার ইতিহাস, মজলিশে শুরার গঠন প্রণালী, 
প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ভাষায় পাঠকের নিকট তুলে ধরার সযত 
য়াস পেয়েছেন পাঠক এক নজরে খিলাফত-বিষয়ক তথ্যাদি বিশেষত খুলাফায়ে 
রাশেদূনের সোনালী যুগের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন এ পুস্তিকার 
মাধ্যমে । 
লেখকের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাকগ্রাওন্ড থাকায় তিনি খিলাফতকে আধুনিক 
রষ্ট্রব্যবস্থার সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন । খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে 
বরা কারিযোর মোদির পরিরন আসিবে, জন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, 
ন্যায়ের শাসন চালু হবে; এ কথা তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । বিজ্ঞ লেখক 
যদি তার পুস্তিকার প্রতিটি শিরোনামের শেষে উদ্ধৃতাংশের লেখক ও গ্রন্থের নাম, 
খন্ড, পৃষ্ঠা উল্লেখ করতেন তা হলে তার বক্তব্য জোরালো, তথ্যনির্ভর ও আকর্ষণীয় 
হতো । আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হবেন এটাই আমাদের 
প্রত্যাশা । পুস্তিকাটির মলাটের চার বর্ণের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, কাগজ উন্নত, ছাপা 
মানোত্তীর্ণ ৷ আমি পুস্তিকাটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি | 


মাওলানা নোমান আহমদ সম্পাদিত 
“পয়গামে মুহাম্মদী সা.) স্মারক ২০১০” 


স্মারকের নাম : পয়গামে সুহাম্মদী (সা.) স্মারক ২০১০ 

সম্পাদক : মাওলানা নোমান আহমদ 

প্রকাশক : বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া 
কড়াইল বি. টি. সি. এল. কলোনী, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১০ ইং 

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০০ 


স্মারকগ্রন্থ ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের বাস্তবভিত্তিক দলীল ও 
ইতিহাসের উপাদান । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক স্মারকে 
পানে সা্মাদী - নবীন ও প্রবীনের বিচিতরধ্ী লেখা থাকায় তা হয়ে উঠে 
ম্মারক-১০ . সুখপাঠ্য । ঢাকার কড়াইল বি.টি.সি. এল কলোনীস্থ 
বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়ার সমাপনী বর্ষের 
(১৪৩০-৩১ হি.) ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত 
“পয়গামে মুহাম্মদী (সা.) স্মারক ২০১০” আমাদের 
ধর্মীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । ১৮জন ছাত্র চলতি সালে অত্র মাদরাসা হতে 
দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং ১০জন ছাত্র পবিত্র 
কুর'আন হিফয সুসম্পন্ন করেন। প্রায় শতাধিক গ্রন্থ 
প্রণেতা, অত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস 
জনাব মাওলানা নোমান আহমদ দা.বা.-এর সম্পাদনায় 
প্রকাশিত এ স্মারকে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৫টি মূল্যবান লেখা স্থান পেয়েছে । নির্বাহী 
সম্পদকের দায়িত্বে ছিলেন অন্যদের মধ্যে ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মুফতী 
ওয়াজেদ আলী (দা. বা.) । ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত “বনানী জামি'আ মুহাম্মদিয়া 
ইসলামিয়া” ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, সুন্নাতে রাসূলের পুনরুজ্জীবন, সহীহ আকীদার 
চর্চা, কুসংস্কার ও বিদ'আত প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ 
মাদরাসায় পবিত্র কুর'আন, ফিক্হ,উসূল, আব্বায়েদও আরবী সাহিত্য চর্চার 
পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানের উপর 
পাঠদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে । দু'জন প্রশিক্ষকের তন্ত্াবধানে ১২টি কম্পিউটার নিয়ে 
গড়ে তোলা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাব। এতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে 
কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বনানী জামি'আ 
মুহাম্মদিয়া ইসলামিয়া মূলত একটি স্বতন্ত্রধ্মী দীনি শিক্ষায়তন যা, যুগের চাহিদা 
পূরণে সক্ষম, উপযুক্ত ও দক্ষ আলিম তৈরীর খিদমত আজ্জাম দিয়ে আসছে 
স্মারকে ব্যবহৃত কাগজ উন্নত, ছাপা ঝকঝকে, প্রচ্ছদ দৃষ্টি নন্দন, বাঁধাই যুতসই 
বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে স্মারকটি যে কোন সচেতন মানুষের সংগ্রহে রাখার মতো 
মুল্যবান । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


কারাগারে মাদক ব্যবসা: 
৬৩ বন্দী ও ১৫ কারারক্ষী সনাক্ত 


কারাগারগুলোর অভ্যন্তরে মাদকের রমরমা ব্যবসা 
চলছে দীর্ঘ ধরে। 
কারাগারে এক শ্রেণীর 
কর্মকর্তা ও কারারক্ষী 
এই মাদক ব্যবসার সঙ্গে 
জড়িত । তারা কামিয়ে 
নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা । বন্দীরা অপরাধের জন্য 
সাজা ভোগ করে । তারা সংশোধন হয়ে আদালত 
থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে- এই 
উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের আটকে রাখা হয় । সিং 
ভাগ বন্দী ছাড়া পাওয়ার পর সাধারণত অপরাধে 
জড়াতে চায় না। তাদের জীবনের স্বর্ণ সময় 
কেটে যায় কারাগারে । এ অন্ধকার জগতে 
পুনরায় অপরাধ করে যেতে চায় না। বন্দীদের 
মাঝে নারী ও পুরুষের একটি সক্রিয় গ্রুপ মাদক 
বিক্রির কাজ করে আসছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় 
কারাগারসহ দেশের ৬৭টি কারাগারে মাদকের 
ব্যবসা চলছে । একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এর সত্যতা 
স্বীকার করেছেন । শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
কর্তৃপক্ষ ৬৩ জন বন্দী ও ১৫ জন 
মাদক ব্যবসায়ী হিসাবে সনাক্ত করেন । তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় 
কারাগারে হেরোইন, গাজা ও ইয়াবা ব্যবসা 
ব্যাপকহারে চলছে। ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা 
চলছে সবচেয়ে বেশি । এক শ্রেণীর কর্মকর্তা- 
কর্মচারী ও কারারক্ষী সরাসরি এই মাদক ব্যবসার 
সঙ্গে জড়িত । তারা নিয়মিত পান মোটা অংকের 
উৎকোচ | উল্লেখ্য, এই কারাগারে মাদক 
ব্যবসায়ীদের গডফাদার প্রায় ১০ জন শীর্ষ 
সন্ত্রাসীসহ ভয়ংকর অপরাধী রয়েছে । 


যে যত শক্তিশালী হোক কেউ 


পাবে না __ড. মিজানুর রহমান 
অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, বর্তমানে 
দেশে মানবাধিকারের যে অবস্থা তাতে কমিশন 
শঙ্কিত ও উদ্িগ্ন। এ অবস্থায় একজন নাগরিকই 
যে শুধু নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তাই নয়, 
আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ 
করছে । তিনি বলেন, আমরা শঙ্কিত চিত্তে বলতে 
পারছি না, আমরা বিচলিত রর করছি । দেশের 
বর্তমান এ অবস্থাকে ছোট করে 
দেখার অবকাশ নেই। কোনভাবেই 
শংকাহীনভাবে থাকার সুযোগ নেই ৷ তবে তিনি 
দ্যর্থহীন ভাষায় বলেন, বর্তমান কমিশন 
থাকাকালীন অবস্থায় যে যত শক্তিশালী হোক, 
কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে পার পাবে না। 


সেপ্টেম্বর*১০ 


প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহুল আলোচিত 
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, কারও নিখোজ হওয়া, 
কাউকে গ্রেফতার করে জনসম্মুখে প্রকাশ না করা 


তা'য়ালা ও নাতে রাসুলসহ বিপুল সংখ্যক 
কবিতা রচনা করেন তিনি। 'কুল্রিয়াতে নায 
কাছেমী' নামক তার রচিত বৃহদায়তন একটি 


কিংবা কোন নাগরিক নিখোজ থাকা, বিভিন্ন 
দি আটক অবস্থায় নির্যাতন, 

প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, সেখানে 
রজিদের থারাধাওা মানবাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে 
কিনা এসব মানদণ্ড নিয়ে কমিশন কাজ শুরু 
করবে । এজন্য একটি তদন্ত সেল গঠন করা 


দোয়া মাহফিল 

চকরিয়া উপজেলার পূর্ব বড়ভেওলা সিকদারপাড়া 
ছলিুল উলৃম এতিমখানা ও হেফজখানা, জয়নাল 
আবেদীন মহিউচ্ছনাহ দাখিল মাদ্রাসা এবং 
হজরত খাদিজাতুল কোবরা (ো.) বালিকা 
এতিমখানার যৌথ উদ্যোগে মওলানা মোহাম্মদ 
ছলিমউল্লাহ রেহ.)-এর যষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 
এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ১৬ 
জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ৷ মাহফিলের উদ্বোধন করেন 
বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মাওলানা 
হাফেয আমানুল্লাহ । এতে বক্তব্য রাখেন, ইউপি 
চেয়ারম্যান নুরুল কাদের, এতিমখানার সহ- 
সভাপতি আনোয়ার হোছেন চৌধুরী, মাদরাসার 
সহ-সভাপতি মাওলানা মাশুক আহমদ সিদ্দকী, 
মাওলানা এহসানুল হক বদরী, মাওলানা ফরিদ 
উদ্দিন, হাফেজ জয়নুল আবেদীন, মাওলানা 
মোছলেহ উদ্দিন কাদের, মাস্টার গিয়াস উদ্দিন 
বাবুল, মাওলানা জাফর আলম, হাফেজ মোহাম্মদ 
ইদ্রিস, হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ, ওমর ফারুক 
সজিব, সানাউল্লাহ বাপ্পি, ইউসুফ আলী, আতিক 
উল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখ । 


মাওলানা মাসউদ আহমদ 


চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন 
মাওলানা মাসউদ আহমদ কাছেমী গত ৬ আগষ্ট 
৮১ বছর বয়সে সাতকানিয়া থানার ছমদরপাড়াস্থ 
নিজ গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি 

রাজিউন) । ঢেমশা বোর্ড অফিস সংলগ্ন 
এমদাদিয়া মাদরাসা মাঠে তার নামাযে জানাযা 


অন্যতম সন্তান চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন জামে 
9 খতীব মাওলানা মুফতী জা 
কাছেমী । ১৩৭৪ হিজরীতে 

মিবধ্যত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তি তি 
দারুল উলুম দেওবন্দ হতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী 
প্রাপ্ত হন। শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন 
আহমদ মাদানীর (রহ.) নিকট তিনি বুখারী শরীফ 
অধ্যয়ন করেন এবং চার বছর তার খিদমত করার 
সৌভাগ্য লাভ করেন । ছাত্রজীবন সমাপন করে 
তিনি মুম্বাই শাহী জামে মসজিদে ৮ বছর কাল 
খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পর লালমনিরহাট হাই স্কুলে হেড 
মাওলানা পদে নিযুক্ত হয়ে ১০ বছর শিক্ষকতা 
করেন । স্বাধীনতা পূর্বকালে বেশ কিছু সময়ের 
জন্য তিনি র্‌ চন্দনপুরাস্থ 

মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন । উর্দু কবিতা 
সাহিত্যের প্রতি মাওলানা মাসউদ আহমদ 
কাছেমীর (রহ.) ঝৌক প্রবণতা ছিল সহজাত । 
না কাছেমী' ছিল তার কবি নাম । হামদে বারি 


কবিতার পাড়ুলিপি রয়েছে। দেওবন্দি চিন্তাধারার 
চর্চা ও বিকাশে তার ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 
খতীবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) ও পটিয়া মাদরাসার সাবেক প্রধান 
পরিচালক মাওলানা হাজী মোহাম্মদ ইউনুছের 
(রহ.) সাথে তার সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও 
মুহাব্বতের । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ৭ ছেলে ও ৪ 
মেয়ে রেখে গেছেন। পটিয়া আল জামিয়া 
ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আন্রামা মুফতী 
আবদুল হালিম বোখারী, মাসিক আত-তাওহীদের 
সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও সহকারী 
সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ তার 
পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালার দরবারে দু'আ করেন । তারা মরহুমের 
শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । 


রামুতে মরহুম শেখ এরশাদ আলী 
স্মৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তি 
কা রামাযান'-এর মোড়ক 
উন্মোচিত 


পবিত্র মাহে রামাযানের তাৎপর্য, গুরুত্ব, শিক্ষা ও 
মাসায়েল নিয়ে রামু লম্বরী পাড়া “মরহুম শেখ 
এরশাদ আলী স্মৃতি সংসদ'্র বিশেষ প্রকাশনা 
“রামাযান*-এর মোড়ক উন্মেচন অনুষ্ঠান গত ১০ 
আগস্ট, বিকাল ৫ টায় রামু প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। ওই সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য নুরুল 
আমিনের সভাপতিতে,সদস্য সচিব ও রামাযান*র 
সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুরের সথ্ালনায় উক্ত 
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা প্রাবন্ধিক ও 
লেখক আখতারুল আলম, প্রধান আলোচক 
ছিলেন জোয়ারিয়ানালা এমদাদুল উলুম মাদরাসার 
মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ আবদুল হক | বিশেষ 
অতিথি ছিলেন প্রবীন কবি ও লেখক কাজী 
মোহাম্মদ আলী, কবি এম. সুলতান আহমদ 
মনিরী, রামু ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা 
পরিষদের আহবায়ক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম 
কুদ্ছী, রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য 
মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুলাহ, সাগরিকা 
সম্পাদক এম. নুরুল হক চকোরী, রাজারকুল 
জামালুল কুরআন মাদরাসার পরিচালক মাওলানা 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম মিজানুর রহমান । 
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রামু লেখক 
ফোরামের আহবায়ক এম. আতাউর রহমান, যুগ্ন 
আহবায়ক সাংবাদিক মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক, 
ঈদগাও লেখক সোসাইটির সভাপতি এম আবু 
হেনা সাগর, লম্বরী পাড়া খালেদ বিন ওয়ালিদ 
(রা.) জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সহ- 
সম্পাদক আবু তাহের, রামু উপজেলা ইসলামী 
ছাত্রসমাজের সহ-সভাপতি হাফেজ দেলোওয়ার 
হোছাইন, দৈনিক আপন কষ্ঠ*র রামু প্রতিনিধি 
এম. এইচ. মিজান, দৈনিক বাখকালীর আল- 
মাহমুদ ভুট্টো, মরহুম শেখ এরশাদ আলী স্মৃতি 
₹সদ'র সদস্য হুমায়ূন রশিদ প্রমুখ [ 
এহনা; মুহাম্মদ আরুল মুর, রায়, কবাজার 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


আমেরিকার সঙ্গে হামাসের কোনো বিরোধ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির 
নেতা খালেদ মিশাল। কিন্তু ইসরাইলকে তিনি 
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির “বড় বাধা" হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । পিবিএস টেলিভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে 
মিশাল বলেন, “আমেরিকা অথবা তাদের স্বার্থের সঙ্গে 
আমাদের কোনো সমস্যা নেই ” তিনি আরো বলেন, 
আমেরিকা একটি বিশাল রাক্ট্র এবং পরাশক্তি, কিন্তু 
অন্য দেশ ও তার জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে 
আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করা উচিত নয়। তার ভাষায়, ইসরাইল-ই এ 
অঞ্চলের শান্তির জন্য বড় বাধা | হামাস নেতা বলেন, ইসরাইলের প্রতি 
আমেরিকান সমর্থন শাস্তি প্রক্রিয়াকে জটিল করেছে । 


৮৫ বছরের মধ্যে ইউক্রেনে প্রথম কুরআনের 
হাফেয সোলাইমান ওলিফ 


সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ইউক্রেনে গত ৮৫ বছরের মধ্যে 


বোরকা নারীর চিন্তা-ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয় এবং এটি নারীদের ওপর 
পুরুষের চাপিয়ে দেয়া নিপীড়ন । কিন্তু আমি বলব, বোরকা মুসলিম নারীর 
ক্ষমতায়নে সহায়ক | এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে । তাই এটি নিষিদ্ধ 
করা হবে ব্যক্তি অধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল ।' তিনি বলেন, মেয়েদের 
বোরকা পরতে না দেয়া হবে “অ-বিটিশসুলভ' আচরণ । আমরা যে 
ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্থ্র এবং শ্রদ্ধাশীল এই ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি আইন 
করে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয় । 


যুক্তরাষ্ট্র বোরকা নিষিদ্ধ করবে না 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ফিলিপ ক্রাউলি বলেন, 
আমরা মনে করি না লোকজন কী পরবে আর কী পরবে না তার জন্য আইন 
করার প্রয়োজন রয়েছে । নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমরা এমন 
পদক্ষেপ নেব যাতে কারো ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষন না হয়। উল্লেখ্য সম্প্রতি 
ফ্রান্সের আইনসভার নিম্ন কক্ষে ৫৭৭ ভোটের মধ্যে ৩৩৬ ভোট পেয়ে 
প্রকাশ্য স্থানে মুখ ঢেকে বোরখা পরা নিষিদ্ধ করে বিল পাশ হয় ৷ আগামী 
সেপ্টেম্বরে বিলটি আইন আকারে পাসের জন্য আইনসভার উচ্চ কক্ষে 
পাঠানো হবে । 


আসছে কৃত্রিম হৎপি 
অকেজো বা ক্ষতিগ্রস্ত হৃদপিণ্ডের বদলে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন এতোদিন 
বিজ্ঞানীদের স্বপ্নে সীমাবদ্ধ ছিলো । তবে অচিরেই 
বাস্তবে এ প্রযুক্তি তৈরির ঘোষণা দিয়েছে একটি 
ফরাসি কোম্পানি । ইউরোপিয়ান আ্যারোনেটিক 
ডিফেন্স আ্যান্ড স্পেস কোম্পানি কারম্যাট ১৫ বছর 
ধরে কৃত্রিম হৃদপিন্ড নিয়ে প্রির্লিনিক্যাল গবেষণা 
করে আসছে । ২০১১ সালের শেষনাগাদ ফ্রান্সে 
বিভিন্ন রোগীর দেহে এ কৃত্রিম হৃদপিগু 
পরীক্ষামূলকভাবে বসানো হতে পারে | ২০১৩ সালে এ প্রযুক্তি ইউরোপের 


সুলাইমান ওলিফ প্রথম পবিত্র কুর'আনের হাফেয 


বিভিন্ন মার্কেটে আনা হবে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটির কর্মকর্তা । 


হয়েছেন। ইউক্রেনে কমিউনিষ্ট শাসন থাকায় 
সেখানে ব্যাপকভাবে ধর্মচর্চা করা যেত না । এখন 
সেখানে যেহেতু গণতন্ত্র চালু হয়েছে তাই সব 
ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন 
করতে পারছে । ইতিমধ্যে ইউক্রেনে প্রচুর মসজিদ 
ও মাদরাসা নিমীতি হয়েছে। কেউ কেউ ইসলাম 
ধর্মও গ্রহণ করছেন । সুলাইমান ওলিফ মাত্র দুই বছরের চেষ্টায় পবিত্র 
কুর'আনের হাফেয হন । হাফেয সোলাইমান ইউক্রেনের মুসলিম ছাত্রদের 
পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার জন্য আহ্বান জানান | তিনি বলেন, কেউ যদি 
চেষ্টা করে তাহলে অতি সহজেই পবিত্র কোর"আন মুখস্ত করতে পারবে । 
ইউক্রেনে পাচ কোটি জনগণের মধ্যে মুসলমানদেরদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ 
এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


সম্ধী ইউরোপে যখন মুসলিম নারীদের জনসমক্ষে বোরকা পরিধান নিয়ে 
তীর বিতর্ক চলছে ঠিক সেই সময় বিটিশ পরিবেশ মন্ত্রী ক্যারোলিন 


সিনথেটিক ও প্রাণীদের টিসু থেকে তৈরি হয়েছে এ কৃত্রিম হৃদপিণ্ড । দুটি 
ক্ষুদ্বাকার ইলেকট্রনিক মোটরে এটি চলবে । তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ বা 
ইলেক্টোম্যাগনেটিক ইনডাকশনে এতে শক্তি সরবরাহ হবে । এর দাম ১ লাখ 
৭৬ হাজার ডলার থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার ডলার এর মধ্যে থাকবে । আর 
একে শরীরে স্থাপনের খরচ মিলিয়ে মোট খরচ হবে ৩ লাখ ১৫ হাজার 
ডলার । 


অস্ট্রেলিয়ান গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, পশ্চিমা খাবারের জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া জুড়ে 
ডায়াবেটিসের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। 
গবেষণায় জানা গেছে, ভিয়েতনামের হো চি 
মিন সিটির প্রায় ১১ শতাংশ পুরুষ ও ১২ 
শতাংশ নারী টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 
তবে তারা নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি 
জানেন না। এদের মধ্যে ৪ শতাংশ আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করছে । 
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভিয়েতনামে নগরীগুলোতে পশ্চিমীকরণের ফলে 


স্পেলম্যান মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধানের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন । 
তিনি বলেছেন মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধান করার অধিকার আছে, 
তাদের মুখমন্ডল ঢেকে বোরকা পরিধান করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং তারা 
তাদের এই অধিকার সব জায়গায় প্রয়োগ করতে পারবে | ক্যারোলিন তার 
সহকর্মী অভিবাসন মন্ত্রী ডেমিয়েন গ্বীন টরী পার্টিতে বোরকাকে নিষিদ্ধ করার 
কথা উল্লেখ করলে তিনি এই বক্তব্য দেন। ইয়োগবের এক জরিপে দেখা 
গেছে যে, ৬৭ ভাগ ভোটার বিটেনে মুখমন্ডল ঢেকে বোরকা পরিধান করাকে 
আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা দেয়ার দাবি করেছে। কিন্তু ক্যারোলিন দাবি 
করেন যে, বোরকা পরিধান করা গুরুত্রপূর্ণ নারী অধিকার | তিনি আরও 
বলেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিটেনের সকল নাগরিকের তাদের ইচ্ছা মতো 
পোশাক পরিধান করার অধিকার রয়েছে সেইক্ষেত্রে একজন মুসলিম নারীরও 
অধিকার আছে বোরকা পরিধান করার । মন্ত্রী বলেন, অনেকে দাবি করছেন, 


সেপ্টেম্বর*১০ 


খাদ্যাভ্যাস রীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সিডনির গারভান 
ইনস্টিটিউট মেডিকেল গবেষক তুয়ান নৃগুয়েন বলেছেন, সেখানে সর্বত্রই 
ফাস্টফুড পাওয়া যায় । 


ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা জানতে পারেন তারা এত দিন ভুল দিকে ফিরে 

জন নামায আদায় করেছেন | দেশটির সর্বোচ্চ ইসলামী 
কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা এতোদিন মক্কার কাবা ঘরের 
দিকে না ফিরে আফ্রিকার দিকে ফিরে নামায 
পড়েছেন । ইন্দোনেশিয়ার উলেমা কাউন্সিলের প্রধান 
রয়টার্সঁকে জানান, আমাদের মসজিদগ্তলো 
সোমালিয়া বা কেনিয়ার দিকে ফেরানো । তাই আমরা 


) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


নামাজ আদায়কারীদের পরামর্শ দিয়েছি আগের অবস্থানের চেয়ে সামান্য 
উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে নামায পড়তে | তিনি আরো বলেন, মুসলিমদের 
এই ভেবে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, তাদের আগের নামায 
বিফলে গেছে । “তাদের ফরিয়াদ নিশ্চয়ই আলাহ শুনেছেন ।” ইন্দোনেশিয়া 
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ । 


চাদে পানির সন্ধান লাভ 
মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা চাদে প্রচুর পরিমাণে পানি 
ও বরফের সন্ধান পেয়েছেন । নাসার বিজ্ঞানী এন্থনি 
কোলপ্রেট বলেন, আমরা যে পানি পেয়েছি তা কিন্তু 
খুব সামান্য নয়, যথেষ্ট পরিমাণের । বিজ্ঞানীরা ২০ 
থেকে ৩০ মিটার দুরে দূরে প্রায় ১ ডজন গর্ত 
দেখতে পেয়েছেন সেখানে প্রতিটিতে অন্তত ২ 
গ্যালনের মত পানি ছিল। চাদের এই প্রচুর পরিমাণে পানি থাকায় 
নভোচারিদের ঘাটি স্থাপনে সুবিধা হবে । প্রাপ্ত তথ্যে আরো দেখা গেছে, চাদ 
শুঙ্ক নয়, এই তথ্য জানার ফলে বিজ্ঞানীদের নতুন করে গবেষণার আগ্রহ 
তৈরি হবে । মেরিল্যান্ড গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক জিম অ'লিয়ারি বলেন, শুভ 
সংবাদ হচ্ছে যে, ওই পানি আমরা চন্দ্রে নভোচারিদের পানের জন্য ব্যবহার 
করতে পারব । আবার পানিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙ্গে রকেটের 


বাংলাদেশ থেকে বালু নেবে মালদ্বীপ 
মালদ্বীপের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ 
৮৮ থেকে বালু আমদানি করতে মালদ্বীপ সরকার 
আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি নৌ- 


আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী সারিরকে জানান, বালু 
রপ্তানিতে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে সহযোগিতা 
করবে । পাশাপাশি মন্ত্রী তাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানির জন্য আহ্বান 
জানান । এ সময়ে তারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের নানা বিষয় নিয়েও 
আলোচনা করেন । 


গরিব দেশে বউ খুঁজছে জাপান ও 
দক্ষিণ কোরিয়ার ছেলেরা 


ংশ শতক গড়িয়ে এখন একুশ শতক । কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলছে নারী । উন্নত বিশ্বে তো সেটা আরো বেশি । আর এর মধ্যে বিয়ে 
নামের পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জড়াতে এখন আর চাইছেন না স্বনির্ভর 
অনেক নারী | বিশেষ করে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশে এটা 
বেশি হচ্ছে । তাই দেশ দুটির অনেক পুরুষ এখন হন্যে হয়েও পাত্রী খুঁছে না 
পেয়ে মুখ ঘুরিয়েছে ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের মতো তুলনামূলক কম 


জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহার করতে পারব । নাসার বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 
চাদকে বুঝার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের এই আবিষ্কার । 
গতমাসে পাঠানো নাসার দু'টি মহাকাশযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানার পর 
প্রাপ্ত তথ্যে পানির অস্তিত্ব পাওয়া যায় । পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশির মধ্যে 
পানির সন্ধান করতে গিয়ে এই পরীক্ষা চালানো হয় । 


কোহিনূর হীরা ফেরত দেবে না ব্রিটেন 
বিশ্বখ্যাত যে কোহিনূর মণিটি ব্রিটিশরা ভারত থেকে লুট করে নিজেদের 
দেশে নিয়ে গিয়েছিল, তা কার্যত মেনে নিলেন 


উন্নত দেশে । 

১৯৯৫ থেকে ২০০৬ সালে জাপানে পুরুষদের বিদেশি বিয়ে বেড়েছে ৭৩ 
শতাংশ । এটা সরকারি হিসাব | জাপানিরা সবচেয়ে বেশি বউ পেয়েছে 
ফিলিপাইন থেকে । এরপরই রেয়েছে চীনা বউ । একই অবস্থা দক্ষিণ 
কোরিয়ায় । ২০০৯ সালে সে দেশে যেসব মৎস্যজীবী এবং কৃষক বিয়ে 
করেছে, তাদের ৩৫ শতাংশেরই বউ বিদেশি । এসব পাত্রীর অধিকা 
এসেছেন চীন ও ভিয়েতনাম থেকে । অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীরা এখন 
একা থাকতেই পছন্দ করছে । ফলে দেখা দিয়েছে পাত্রী সঙ্কট | আর তাই 
অন্য দেশে বউ খুঁজছে জাপানিরা । জাপান আর কোরিয়ার মতো অভিন চিত্র 
দেখা যায় সিঙ্গাপুরেও | সেখানেও পাত্রী পছন্দ করা হয় হংকং আর 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন । তিনদিনের 
ভারত সফরে এসে সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যা 
বলেছেন, তাতে স্পষ্ট, শুধু কোহিনূর মণি নয়, 
বিশ্বজোড়া উপনিবেশের সুবাদে অন্যান্য দেশ 
থেকেও যে তারা এ রকম মূল্যবান সামগ্রী হরণ 
করেছিল, মানছেন ডেভিড ক্যামেরন । তিনি 
জানিয়েছেন, কেবল কোহিনুর মণি নয়, অন্য লুণ্ঠিত সামগ্রী ফেরত দিলে 
বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভান্ডার শুন্য হয়ে যাবে | ভারত সফরে এসে 
তাকে যে এমন অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, সম্ভবত জানতেন 
ডেভিড ক্যামেরন ৷ এক টিভি সাক্ষাৎকারে ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি এ 
ভয়ই করছিলাম । তবে আমি অসহায় | এ সাক্ষাৎকার যারা দেখছেন, তাদের 
হতাশ করছি । কেননা, ওই এঁতিহাসিক মণিটি আর ফেরত দেয়া সম্ভব নয় । 
১৬১ বছর আগে পৃথিবীর বৃহত্তম রত্টি ভারত থেকে ব্িটেনে পাচার করা 
হয়েছিল । দুর্মূল্য মণিটি যাদের, তাদের এখন ফেরত দেয়ার সময় হয়েছে ।' 
কেবল কোহিনুর নয়, ভারতের আলেভি, প্লেট মোগল, দ্রারিয়া-ই-নূর, 
ইন্দোর মুক্তা ইত্যাদি এতিহাসিক মণিমুক্তা বিদেশিদের দখলে চলে গেছে। 
কোহিনূর হীরার বয়স অন্তত চার হাজার বছর | 
মোগল সম্রাট বাবর তার আত্মজীবনীতে “বাবরনামায়” লিখেছেন, “১২৯৪ 
সালে মালপের এক রাজার কাছ থেকে আলাউদ্দিন খিলজি কেড়ে 
নিয়েছিলেন কোহিনূর মণি । তারপর থেকে মণির মালিক হয়ে যান দিল্লির 
সুলতানরা | ১৫২৬ সালের মে মাসে মণিটি হস্তগত করেন বাবর । পুত্র 
হুমায়ুন হয়ে পরবর্তী দু'শ বছর মণিটি ছিল আগ্রাতেই | পরে তা হাত বদল 
হয়ে নাদির শাহ এবং মহারাজ দিলীপ সিংহের কাছে যায় । ১৮৪৯ সালের 


তাইওয়ান থেকে পরা নাহয় পার খে পাচ্ছেনা নিজ দেশে, কিন্তু 
নারীরা বিদেশি স্বামী বেছে নিচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আর কিছু নয়, 
অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য । একটু ভালো থাকার আশায় অনেক নারী বিদেশি 
বিয়ে করে পাড়ি দিচ্ছে অচেনা দেশে । এই সুযোগে পাচারের ঘটনাও যে 
ঘটে না, তা নয়। পরিবারের অভাব-অনটনের হাত থেকে বাচতে এবং 
অন্যদের বাচাতেই বিদেশি বিয়ে করতে চায় মেয়েরা । তবে কারো ভাগ্য 
ভালো হয়, কেউ আবার প্রতারিত হয় | যাদের বিয়ে করে আনা হয় তাদের 
অনেকে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয়। অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি না 
জানায় তারা সমস্যাগুলো কাউকে বোঝাতেও পারে না । অচেনা পরিবেশে 
অসহায় হয়ে পড়ে তারা । 


প্রাচীন নগরীর সন্ধান লাভ 


অস্টিিয় প্রত্রতত্ববিদরা মিশরের নীল বদ্ধীপের উত্তর-পূর্বাঞ্থলে মাটির নিচে 
চাপা পড়া সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো 
নগরী আবিষ্কার করেছে। সম্প্রতি মিসরের 
সংস্কৃতিমন্ত্রী ফারুক হোসনি জানান, মিসরের 
। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় তেল এল দাবাব অঞ্চলে 
অস্ট্িয়ার প্রত্রতাত্বিক দল নগরীটি আবিষ্কার 
করে। আবিষ্কৃত _ নগরীটিকে প্রাচীন 
হাইকসোসদের রাজধানী আভারিস বলে মনে 
করা হচ্ছে। হাইকসোসরা মিসর দখল করে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৬৪ সাল থেকে 
১৫৬৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব চালায় । মিসরের সুপ্রিম কাউন্সিল অব 
আ্যান্টিকুইটিসের মহাসচিব জাহি হাববাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 
রাডার চিত্রে ভূগর্ভস্থ নগরীটির রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও মন্দিরসহ সার্বিক চিত্র 


২৯ মার্চ ব্রিটিশরা লাহোর দখল করে | তখনই লাহোরে পরাভূত রাজা রঞ্জিত 
ংহ মণিটি রানী এলিজাবেথকে দিতে বাধ্য হন । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
কংগ্রেস সরকার, বৃটেনের কাছ থেকে এঁতিহাসিক মণিটি চেয়ে বারবার তদ্বির 
করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি । আর বিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড 
ক্যামেরন এবার সাফ জানালেন, কোহিনূর ফেরত দেয়া সম্ভব নয় । 


সেপ্টেম্বর*১০ 


ফুটে উঠেছে প্রত্রতত্ব দলের প্রধান ইরিন মুলার বলেন, মিসরে আবিষ্কৃত 

প্রাচীন নগরীটির মধ্য দিয়ে নীল নদের একটি শাখা নদী প্রবাহিত হয়েছিল । 
সাড়ে তিন হাজার বছর আগে দুটোই মাটির নিচে চাপা পড়ে । 

গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 

সূত্র: ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


টি - কটঠ +৪ট.৬৬ - (৮, ক* 
[বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম এভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চউগাম 


রাসলুল্লাহর সো.) তরবারিসমূহঃ রাসলললাহর (সা.) নিকট বিভিন্ন সয়ে 
মোট ৯টি তরবারি ছিল বলে জানা যায়: ১. আল-মাসুর, ২. আল-আযব, ৩. 
যুলফিকার, ৪. আল-কালয়ী, ৫. আল-বান্তার, ৬. আল-খানাফ, ৭. আর- 
রাসুব, ৮. আল-মিখযাম ও ৯. আল-কাযিব । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) ধনুকসমূহ: রাসুলের (সা.) ব্যবহৃত ধনুক ছিল ছয়টি: ১. 
আয-যাওরা, ২. আর-রাওহা, ৩. আস-সাফরা, ৪. আল-বাইদা, ৫. আল- 
কাতুম ও ৬. আশ-শুদাদ | 

রাসূলুল্লাহর (সা.) বর্মসমূহ: রাসুলের (সা.) ব্যবহৃত বর্ম ছিল ৭টি: ১. 
যাতুল ফুযুল, ২. আল-ওয়াশা, ৩. যাতুল হাওয়াশি, ৪. আস-সুদিয়া, ৫. 
কাদ্দা, ৬. আল-বতর ও ৭. আল-খারনাক । 

রাসূলুল্লাহর সো.) শিরস্থানসমূহ: রাসুলের (সা.) শিরস্থান ছিল ২টি: ১. 
আল-মুশিহ ও ২. যুল মাসবুগ । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) তীরদান: রাসুলের (সা.) ছিল একটি | এর নাম ছিল 
আল-কাফুর । 

রাসুলুল্লাহর (সা.) বশফিলকসমূহ: রাসুলের (সা.) বশফিলক ছিল ৩টি: ১. 
আন-নাবআ, ২. আল-বাইজা ও ৩. আল-গাযা । 

রাসূলুল্লাহর (সা.) ঢালসমূহ: রাসুলের (সা.) ঢাল ছিল ২টি: ১. আয-যালুক 
ও ২ আল-কাতাক ৷ 


জানার আছে অনেক কিছু 
প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা কতজন নবী-রাসূল সৃষ্টি করেছেন? 
উত্তর: নবী এক লক্ষ চবিবশ হাজার, রাসুল 
প্রশ্ন: কোন পাচটি জিনিস আল্লাহ তা*আলা স্বীয় কুদরতি হাত দ্বারা তৈরি 
করেছেন? 
উত্তর: ১. জান্নাতুল আদন, ২. আসমানসমূহ, ৩. তুবা নামের বৃক্ষ, ৪. 
আদমকে (আ.) ও ৫. মুসার (আ.) লোহার তখতিসমূহ ৷ 
প্রশ্ন: জিবরাইল (আ.) কোন আকৃতিতে রাসুলের (সা.) কাছে আসতেন এবং 
জিবরাইলের (আ.) খাদ্য কী? 
উত্তর: পুরুষের আকৃতিতে আসতেন এবং তার খাদ্য হচ্ছে তাসবিহ 
সুবহানাল্লাহ এবং পরিধেয় তাহলিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 
প্রশ্ন: জিবরাইলের (আ.) শরীরের আকৃতি কেমন ও পরিধেয় বস্ত্র কী? 


উত্তরঃ ফেরেশতাদের শারীরিক গঠন বা আকৃতি নেই। তারা নুরানি 
আত্মাসমূহ ৷ জিবরাইলের (আ.) সবুজ রঙের চবিবশটি জামা আছে, যা 
মোতি, ইয়াকুত এবং মূল্যবান মনিসমূহ দিয়ে সাজানো । 
প্রশ্ন: আদম (আ.) বেহেশতে যে গাছের গন্দম খেয়েছিলেন সে গাছটি 
কেমন এবং গন্দমের দানা কত বড় ছিল? 
উত্তর: সে গাছের তিনটি ডাল ছিল, এর একেকটি ফল দেড় হাত লম্বা ও 


প্রশ্ন: সে স্থান কোনটি যেখানে একবার মাত্র সূর্যের আলো পড়েছিল? 

উত্তর: যেখানে ফিরআউন ডুবেছিল এবং নীলনদের পানি দু'ভাগ হয়ে স্থির 
থেকে ছিল । 

প্রশ্ন: কোন দুই ব্যক্তি যারা পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেন? 

উত্তর: আদম (আ.) ও ঈসা (আ.)। 

উত্তর: ইসমাইলের (আ.) কুরবানির জন্ত । 

প্রশ্ন: বেহেশতবাসীরা বেহেশতে সর্বপ্রথম কি খাবে? 

উত্তর: মাছের ভুনা কলিজা | 

প্রশ্ন: বেহেশতবাসীদের প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে কী? 

উত্তরঃ প্রয়োজন হবে না, যে রকম মাতৃগর্ভে সন্তান খায় ও পান করে অথচ 
প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হয় না। 

প্রশ্ন: আসমানসমূহ কি দিয়ে তৈরি? 

উত্তর: ১. স্থির পানি দিয়ে, ২. তামা দিয়ে, ৩. লোহা দিয়ে, ৪. লাল সোনা 
দিয়ে, ৫. লাল ইয়াকুত দিয়ে, ৬. সাদা রৌপ্য দিয়ে এবং ৭. সপ্তম আসমান 
চমকদার নুর দিয়ে তৈরি । 

প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন মুমিনদের চিহ্ত কী হবে? 

উত্তর: মুমিনদের অযু ও সিজদার স্থান সুন্দর ও আলোকোজ্জ্বল হবে | তার 
বিপরীতে কাফিরদের চেহারাসমূহ ভয়ানক কালো হবে । 


প্রতিটি ফলের পাচটি করে কোষ ছিল । আর ফলের দানা ছিল মোরগীর 
ডিমের সমান । 

প্রশ্ন: আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.) পৃথিবীর কোন স্থানে অবতরণ করেন 
এবং কোথায় তাদের সাক্ষাত লাভ হয়? 

উত্তর: আদম (আ.) হিন্দুস্থানে, মা হাওয়া (আ.) জিদ্দাতে এবং মক্কার 
আরাফায় তাদের সাক্ষাত লাভ হয়। 

প্রশ্ন: আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে কত রকম বাতাস আছে? 

উত্তর: তিন প্রকার: ১. ওই বাতাস, যার দ্বারা আমদের জীবন কায়েম আছে, 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ ইবরাহিম 
তিনশত তের জন । স্মরণীদের উপাধি 
ফকিহুল ইরাক আল্লামা ইবরাহিম নখরি (রাহ.) 
ইমাম আযম আবু হানিফা নৃমান ইবনে সাবিত (রাহ.) 
রইসুল মু'আবিবিরিন মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রাহ.) 
মুজাদ্দিদে আলফে সানি | শায়খ আহমদ সরহিন্দি (রাহ.) 
সাইয়িদুত তায়িফা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি (রাহ.) 
আল্লামা কাসিম নানতুবি রোহ.) 
শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি (রাহ.) 
ফকিহুন নফস কুতুবুল আলম রশিদ আহমদ গঙ্গুহি (রাহ.) 
শায়খুত তাফসির আল্লামা ইদরিস কান্দলবি (রাহ.) 
খাতামুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মির (রাহ.) 
শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি (রাহ.) 
মুফতি আযম আল্লামা মুফতি শফি (রাহ.) 
আল্লামা মুফতি ফয়যুল্লাহ (রাহ.) 
হাকিমুল ইসলাম আল্লামা কারি তাইয়েব রোহ.) 
শায়খুল কুল আল্লামা রাসুল খান (রাহ.) 
শায়খুল আদব আল্লামা ইযায আলী (রাহ.) 
হাফিজ্জি হুযুর আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ উল্লাহ রাহ.) 
সদর সাহেব হুযুর আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি (রাহ.) 
খতিব আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.) 


২. আকিম, যে বাতাস কালো ও অন্ধকার এবং ৩. সেই বাতাস, যা সংগ্রহে: মুহাম্মদ নাজমুল ইবনে হারুন 


কিয়ামতের দিন কাফেরগণের প্রতি পাঠানো হবে । 
সেপ্টেম্বর*১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. আল্লাহ তা'আলা কোন মাসে শয়তানকে কনুিলিত করে রাখেন? 


২. কোন সম্মানিত পয়গাম্মরকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ঃ 


৩. কোন নবী একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন? 


৫. “এ-রাতে অগণিত ফেরেশতা ও রুহুল আমিন [জিবরাইল (আ.)] 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় হওয়া পর্যস্ত এ-রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয়'___এখানে কোন রাতের কথা বলা হয়েছে? 


৬. কিরঘিস্তানের রাজধানীর নাম কী? মি 


৭. ছাীয় মমি বামন মুকররমে থম দুগু'আর ন নামায আদায় করা 
হয় কত সালে? .... নর 


বর “শিন্দের মারপ্যাচিত 


১ বা? ২ উম. 
্োাা 


রি শোা? 
টি জা ১: -সমাপনী ছাত্র ভাইদের প্রতি 


নংডানো অভিনন্দন । এ-সকল তরুণ ও নবীন 
ছাত্র ভাইয়েরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইলমে দীন বিতরণ করে পথহারা 
মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে ধাবিত করবেন-__ এ-প্রত্যাশা করছি । 


আগস্ট'১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. শেরম্যান বুল, ২. রওশনারা আলী, ৩. ৫৭ হাজার, ৪. 
২০ জুলাই ১৯৬১ সালে, ৫. ১২টি দেশ নিয়ে, ৬. ফরাসি ও সংস্কৃত থেকে, ৭. 
১৯৬৬ সালে । 

শব্দের মারপ্যাচ: বিশ্বকাপ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


উত্তার পাঠ নিয়মাবলি 

ব্েইন ওয়ান: প্রতিট সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্বব্তা সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 

বিধায় সেপ্টেম্বর”১০ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর আগস্ট”১০ সংখ্যা থেকে 

খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 

নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 

দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় প্রতিযোগী পুরস্কার পাবে পাবে যথাক্রমে ৯০-১০০, ৬০-৭০, 
৪০-৫০ টাকা মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও মাসিক আত- তাওহীদের 
সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 

পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন ৷ ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে 
না। 

৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন | 


উত্তর প ঠ নোর ঠিকানা: 
বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


'আগস্ট”১০ বিজয়ীগণ: 
১. আবদুশ শাকুর (সূর্য) 


২. হাফসা খানম 

ছাত্রী: চামুদরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, দরপের বাড়ি, পাঠানদর্ভী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
৩. জিয়াউল হক 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, রুম 7 ২৩৭, মসজিদে ফওকানী, পটিয়া, উ্টগ্রাম 

ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 
এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন মুহসিন, ছাত্র: গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজ, 
চন্দনাইশ, ট্টগ্রাম, মাহফুযা কাওসার, ছাত্রী: সোনার পাড়া হাই স্কুল, 
নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, মাহবুবে ইলাহী, ছাত্র: জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়াম উট্টগ্রাম, আশেক ইলাহী, প্রযত্রে: হারামাইন কালেকশন, 
ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, লতিফা সুলতানা, ছাত্রী: নিদানিয়া প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, নাজিয়া সুলতানা, ছাত্রী: 
নিদানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, হাফেয 
নুরুল ইসলাম, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, সাকিব আল-হাসান, 
ছাত্র: জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, মুহাম্মদ ইলিয়াস, 
ছাত্র: নিদানিয়া ইয়াকুবিয়া এতিমখানা, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, 
কক্সবাজার, জাকিয়া সুলতানা, ছাত্রী: সোনার পাড়া মহিলা মাদরাসা, 
নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, মাশুকা কাওসার, ছাত্রী: ইসলামিয়া 
মহিলা কামিল মাদরাসা, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার, নুরুল 
ইসলাম মুন্না, বৃুমখা পালং, নিদানিয়া, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার প্রমুখ । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিন্পা, উট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


ঞ্ প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র । 

ব্যাংক ড্রাফট/মানি অডরি/সরাসরি নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে 
গ্রাহক হওয়া যায় । 

গজ কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হতে হয় । 

& গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক টাদা ২০০.০০ (দুইশত) টাকা । 

& দেশের বাইরে গ্রাহক চাদা নিম়রূপ: 


এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


গু সর্বনিয় পাচ কপির এজেন্সি দেওয়া হয় । 

ঞ প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য, ৫০ কপিতে ২ এবং ১০০ 

কপিতে ৫টি সৌজন্য দেওয়া হয় । 

ঞ অভি পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয় । কোনো কারণে 
ভিপি ফেরত আসলে নতুনভাবে যোগাযোগ করে এজেন্সি 
নবায়ন না করলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। 


০ 


সুখবর সুখবর সুখবর 
- সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযৌগ 


এ ছাড়াও নিয়োক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


গজ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
0) কমিশন 
.13.4. 11.73.45./8..8.4. গু ৩০% দেওয়াহ্য়। 
1.1... 0117919), 0935 & 1... 3.4. 011701) &1৬1.4১.10018075]191116091016 লেখা আহ্বান 
101010178, & 1৬./১. 17171019175 9015705  93./১- 0717013) &1৩./১- 10 19127010 31010163 ঞ্ এ-ফোর সাইজের পূর্ণ কাগজের উভয় পাশে ম র্জিনসহ এক 
7.0 0১৪৩১) 45৫ পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ/টাইপ/স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে 
হবে অথবা ই-মেইল করা যেতে পারে । 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ € মানোত্তী্ণ/গবেষণাধর্মী লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয় । 
চট্টগ্রাম অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না । 


গজ লেখায় যেকোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন/সংযোজন-বিয়োজনের 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্টগ্রাম | 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 


১০১,০০০ ৮ 


ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ গু ইনার পূর্ণ লু. ৩,০০০ ৯ 
গজ ইনার অর্ধ পৃষ্ঠা লহ ২০০০৯ 
ঞ%& ইনার সিকি পৃষ্ঠা লি ১,৫০০ ৯ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 
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ও ডায়াবেটিকস রোগে 
কার্ষকরী ওঁষধ পাওয়া যায় 


এক ফাইল ওষধ সেবন করা 


বিঃ দঃ এই ওষধ বিক্রিয় করতে 
আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন বা 
ইউ: টানার ইংরেজী] 
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আত-তাওহীদ 
গড়ন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন 
বং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করুন 


ব্রত ও নিশ্চিত কাজের এতিশাদতি 
কম্পিউটার বিভাগ এরম সুদ্রণ বিভাগ 


সেপ্টেম্বর*১০ 


